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॥ শ্ৰীগোধিন্দ দেব ॥ 
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স্ীপ্রীগৌডীয়বৈষ্ণবশান্ত্র__২৫ 


৷৷ ন্ৰীন্ৰিকৃষ্ণচৈতন্য শরণস্‌ ॥ 


শৰীণ্ৰীশ্যামননদ প্রকাশ 


(তৃত্তীন্ত সংস্তল্ণ ) 


শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচাধ্যের প্রকাশমূওি প্রভু শ্যামানন্দের শাখাতুক্ত 
শ্ৰীকৃষ্ণচরণ দাস 
বিরচিত 


বৈষ্ণব রিসাচ ইনষ্টিটিউট হইতে 


শ্ৰীকিশোৱী দাস বাবাজী 


কত্তুক সম্পাদিত ও প্রক্তাশিত 


শীমীনিত্তাই গৌঁৱাঙ্ গুরুধায় 
);  জঁগদ্গুর্ল শরীপাদ: ঈশ্বরপুরীর শ্ৰীপাট = 
জরীচৈতন্ত ডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পর্ণ, শিম | 
ফোন £ ২৫৮৫০৭৭৫, মো$-৯৬৮১৭০৪৮০১ এ 


প্রকাশক £ 
গ্রন্তিশা্ী দাস নাঘাজী 
জগদ্গুরু পাদ ঈশবরপুরীর-আ্রীপাট - 
প্রীচৈতম্তভোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণী ) 
ফোন £ ২৫৮৫-০৭৭৫ 


সম্পাদক কওক সৰসত্ত 9 | 
তৃতীয় সংক্ষরণ 


বধবাত্রা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ ৷ 


১। গ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, 
শ্্রীচৈতন্যভোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা ) 
ফোন--২৫৮৫-০৭৭৫ 
মোবাইল £ ৯৬৮১৭*৪৮১, 

২ ৷ শ্তীশ্ঠামস্থন্দরানন্দ দেব, গোস্বামী 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ তমলুক, 
পিন--৭২১৬৬৬ পূৰ্ব মেদিনীগ্ুৰ।। 

৩ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার; 
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা _৭%০৭০০%৬ । 
০:১১, Se 


কা ৪ নপগ 


স্মুদ্রাকর £ প্রাপক তির, ॥- তা ॥ হানিসহর 


শ্রাকুঞ্চচৈতন্য শরণন্‌ 


॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥ 


পরম করুণাময় ্রীব্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী কুপাশক্তিবলে 
গোড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্ৰ পচারের ২৫তম প্রীশ্যামানন্দ প্রকার গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল । 
্ীপ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ, সীতানাথের প্রেমলীলা বৈভব প্রকাশের পরবর্তীকালে 
হাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা বৈচিত্রোর রসমাধর্য্য ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়াছেন; 
সেই প্রভৃদ্বয়ের প্রকাশমূত্তি স্বরূপ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্তামাননের আবির্ভাব ৷ 
এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ১০ বিলাসের বর্ণন যথা 
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর । 
চৈতন্য নিষ্যানন্দাদ্বৈতৈর আবেশ অবতার ॥ 
শ্রীচৈতন্তের অংশকল! শ্রীনিবাস হয় ৷ 
নিত্যানন্দের অংশকলা নরোত্তমে কয়। 
অগ্বৈতৈর অংশকলা হয় শ্যানানন্দে ৷ 
যে কৈল! উৎকল ধর্ম ধন্য সংকীৰ্ত্তনানন্দে ৷ 
প্ৰভূ শ্যামীনন্দ বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে 


সদ্‌গোপকু’ল আবির্ভূত হন পিতা রকৃক্চ মণ্ডল, মাতা দূৱিকা ! যৌবন 
প্রারস্তে উদাসীন হইয়া গঙ্গাস্মীন যাত্রীগণের সঙ্গে কালনায় আসেন ৷ তথায় 


গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য ও গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতৃসুুত্র হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের 
চরণাশ্রয় করত: কতদিন শ্রীমন্মহাপ্রন্তুর সেবাকাধ্য করেন! তৎপরে বৃন্দাবনে 
গমন করতঃ ব্ৰজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শকৃষ্ণদাস 
কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ প্রীগৌরাঙ্গ পাৰ্যদগণের সহিত মিলন করতঃ প্রীজীব 
গোস্বামীর আনুগত্যে রাগানুগ! ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ কতদিনে নিকুগ্জবন 
সম্মার্জনকালে শ্রীমতী রাধিকার শ্রীচরণের নৃপুরপ্রাপ্ত হইয়া শ্যামানন্দ নাম ধারণ 
করেন । ভৎপরে শ্রীনিবাস নরোত্তমের সঙ্গে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়| গৌড়দেশে 
আগমন করেন এবং উৎকলে রোহিণীর রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দকে 
দীক্ষা প্রদান করতঃ রসিকীনন্দের সমভিব্যাবহারে উৎকলের ঘরে ঘরে শ্্রীগৌরাঙ্গ- 


(৪) 
এর নাম ও প্রেম প্রদান করেন ৷ গৌড়ীর বৈষ্ণব জগতে প্রচলিত কীর্তন ধারায় 


প্রভু শ্যামানন্দ রাণীহাটী (বেনেটা) প্রভু রসিকানন্দ মন্দারণী সুর প্রবর্তন করিয়া 
গৌর প্রেমানুরাগী বৈষ্ণবগণের মানসপটে বিরাজ করিতেছেন। 


প্রভু শ্যামানন্দের জীবন আলেখ্যই এই গ্রন্থের প্রতিপান্য বিষয় । প্রভু 
শ্যামানন্দের ব্রজবাস ও নূপুর প্রাপ্তির উপাখ্যান হইতেই আলোচ্য গ্রন্থের সুচনা | 


লেখক কৃষ্ণচরণ দাস, গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রাৱম্ভেই নিজ গুরু পরিচয় প্রদান করিয়া - 
ছেন। প্রভু নিত্যানন্দ__গৌরীদাস পণ্ডিত--হৃদয় চৈতন্য - শ্য্যা৷ং৷নন্দ--রসিকা 
নন্দ__নয়নানন্দ__রাধামোহন- শ্রীকৃষ্ণ দাস ॥ আলোচ্য গ্রন্থের ভনিতায় 
লেখকের নাম পাওয়া যায় না । তবে নেশন্তাল লাইব্রেরীতে গবেষণাকালে যে 
গ্রন্থথানি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহাতে বৰ্ণন যথা 

শ্রীরাধামোহন প্রভু প্রেমভক্তি দাতা ৷ 

তাহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা ॥ 

তাহার ছুই পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস ৷ 

শ্যামানন্দ প্রকাশ কিছু কহে কুষ্ণদ।স ৷” 
তাহাতে আরও বর্ণিত রহিয়াছে যে গ্রন্থকর্তা প্রভু শ্যামানন্দের স্বপ্লাদেশেই এই 
গ্রন্থ রচনা করেন ৷ গ্রন্থকার গ্রন্থে এই রচনার কারণ সম্পর্কে বহু আলোচিত 
তথ্যের পরিবেশন করিয়াছেন । তাহা এই গ্রন্থ পাঠে পাওয়া যায় না । তাই 
গ্ৰন্থখানির সুযোগ্য পাঠোদ্ধার একান্ত প্রয়োজন ৷ এই শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থ 
খানি শ্রীপাট গোগীবল্লভপুর হইতে মহান্ত ভ্রীগোপাঁলগোবিন্দ নন্দদেব গোস্বামীর 
সম্পাদনায় ১৩৮৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল ৷ প্রকীশিকা লিখিয়াছেন যোড়শ 
দ্রশাবিশিষ্ট গ্রন্থখানির প্রথম চারটি দশ! মেদিনীপুর ঘাটাল হইতে ও ১৩৩৫ সালে 
২৫শে চৈত্র পানিহাটী হইতে শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট কর্তৃক প্রকাশিত্ত হয় । 

শ্রীপাট গোগীবল্পভপুর হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের অনুকরণে আলোচ্য গ্রন্থখানি 

প্রকাশিত হইল । গ্রন্থথানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথী নং-১৫০৩, কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০৪ ও ২৭৯৫ এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৪৯০৩নং, বরাহনগর 
পাটবাড়ীতে ১৬*৫/১*৬ পু'খী রহিয়াছে । নেশনাল লাইব্রেরীতে (182 J০ 9 
30 17) এই নং মুদ্রিত গ্রন্থ রহিয়াছে! দুৰ্ভাগ্যবশতঃ দৈহিক অচলাবস্থার 


5121 


কারণে সমস্ত পুথী ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর সহিত আলোচ্য গন্থখানি মিলাইয়। পরি- 
মার্জিতভাবে প্রকাশ করার সৌভাগ্য হইল না! কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষে 
সম্ভব হইলে বৈষ্ণব ইতিহাসের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে ৷ প্রভু শ্যামানন্দের 
শ্রীমতী রাধিকার নূপুর প্রাপ্তির ভিতর দিয়া রাগমাৰ্গীয় শুদ্ধাভক্তি ধৰ্ম্মের যে দিগ 
দর্শন, ভাবমাধুধ্য, সাধনায় বস্থপ্রাপ্তির পথনির্দেশ রহিয়াছে, তাহা ব্রজানুগত 
সাধক সমাজের সুখবিধানের জন্যই প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম ৷ এতৎসঙ্গে প্রভু 
শ্যামীনন্দের প্রেমলীল। কাহিনীর যে অপূৰ্ব্ব বৰ্ণন রহিয়াছে তাহা ভক্তিসাধক- 
গণের রসা্বাদনের ও বৈষ্ণৰ এতিহাসিকগণের তথ্য আস্বাদনে বিশেষ সহায়ক 
হইবে। প্রভু শ্যামানন্দের জীবনচরিত উ্ৰীরসিক মঙ্গল, শ্যামানন্দ রসানব, বিন্দু 
প্রকাশ, শ্যামানন্দ চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বণিত রহিয়াছে । উড়িষ্যার 
ঘরে ঘরে যে গৌরপ্রেমের প্রকাশ তাহা শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের কপার দান। 
তাই সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ অদ্যাপি তাদের কপার দানের স্মরণে তাহাদের জয়গান 
করিয়া থাকেন যথা 


“জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ ৷ 
নিধুবনে সেবা করে পরম আনন্দ টু 


প্রভু শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের মহিমা প্রতীক এই শ্যামানন্দ প্রকাশ 
এন্থখানি ভক্তসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ সুযোগ্য প্রকাশনার পথ প্রদর্শনে 
ব্রতী হইলাম ৷ সপার্ধদ শ্্ীগৌরনুণ্দরের মহিমারাশি পরিমাজ্জিততাবে প্রকাশই 
আমাদের প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য : তাই সুধী ভক্তমণ্ডলী সমীপে আমার আবেদন 
_ প্রীপাট গোগীবল্লভপুরের প্রকাশন! ব্যতীত অন্য কাহারও প্রকাশিত আলোচ্য 
এন্থখানি কাহারও সমীপে থাকিলে প্রদানপূৰ্ব্বক গ্ৰন্থখানি পরিমাজ্জিতভাবে 
প্রকাশের সহায়তা করিবেন ৷ অতএব সুধী ভক্তমণ্ডলী আমার এই গ্রন্থথানি 
সম্পাদনের সর্বানুরূপ ত্রুটি মাজ্জনা করিবেন । আর প্রভু শ্তামানন্দের মহিমা 
পাঠে তাহার কৃপাধন্য হইয়া আমায় আশীর্বাদ করিলেই ধন্য হইব ৷ 


জয় নিতাই জয় গৌরসুন্দর, জয় প্রভু শ্যামানন্ৰ ৷ 


রে 
৯৬22 


শ্রীশ্রীপ্রাণকুষ্ণ ভক্তিমন্দির, নিবেদক-- 
জগদ্গুর শ্রাপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাভিলাষী 
প্রীচৈতন্যভোবা, পোঃ হালিসহর, দীন 

উত্তর চব্বিশ পরগণণ ৷ হীকিশোরী দাস 


৪ তীয় সংস্করণ £ 


ব্লীঞ্ীীনিতাই গৌরাঙ্গনুন্দরের অহৈতুকী করুণায় গ্রীশ্রীশ্যামানন্দ 
প্রকাশ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল | ইতিপূৰ্বে ১৩৯৮ 
বঙ্গাব্দে আলোচ্য গ্রন্থথানি প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনা উক্ত মুদ্রিত 
পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় ভক্তবুন্দের আগতে ্রন্থখানি পুন- 
রায় মুদ্রণ করা হইল। আলোচ্য গ্রন্থখানি পূৰ্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা 
পরিবন্ধিত করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে শ্রীপাট গোগীবল্লভপুর হইতে 
প্রকাশিত গ্রন্থখানির অনুরূপ প্রকাশ কর! হইয়াছিল । বর্তমান 
ংস্করণের পরিশিষ্টে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে চৈত্র শ্রীগৌরাঙ্গ গন্থ- 
মন্দির, পানিহাটা হইতে শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট কর্তৃক প্রকাশিত গ্ৰন্থ 
হইতে অতিরিক্ত বিষয়টি সংযোজন করা হইয়াছে সংযোজিত 
অংশে গ্রন্থকারের জীবনীসহ গ্রন্থ রচনার কারণাদি বিশেষভাবে 
বৰ্ণিত রহিয়াছে ' নুধীভক্তমণ্ডলী আমার ত্রুটি মার্জনা পূৰ্ব্বক প্রভু 
শ্যামীনন্দের লীলারস মাধুধ্য আস্বাদনে তৃপ্ত হউন ৷ 


_ সম্পাদক 


॥ গুটাগ্র ॥ 


প্রথম দশ! 
শ্রীগুরু পরিকর বন্দন। শ্যামানন্দের ব্ৰজে গমন, শ্রীজীব গোস্বামী সান্নিধ্যে 
রলাগানুগ। ভক্তির উন্মেষ, কুগ্সেবা শ্রীরাধার নূপুর প্রাপ্তি, ললিভার আগমন, মন্তৰ 
প্রদান, শ্রীরূপ মণ্রী প্রেরণ কনকমপ্ডরী স্বরূপ প্রকাশ, তিলক ও বিন্দু প্রদান, 
শ্যামানন্দ নামকরণ ও ইজীব সমীপে বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ( ১ পৃঃ_১৩ পুঃ ) 
দ্বিতীয় দশা 
শ্যামানন্দের তিলক দর্শনে বৈষ্ণব সমালোচনা, হৃদয়ানন্দ ঠাকুর সমীপে বার্তা 
প্রেরণ ৷ হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের ক্রোধ ও বৃন্দাবনে ভক্তৰ্বারে পত্রী প্রেরণ, শ্রীজীবের 
সহিত আলোচনা এবং তাহার প্রত্যাদেশ লইয়৷ গৌড়ে আগমন ৷ (১৩ ]£--১৯) 
তৃতীয় দশা 
গৌর পরিকরসহ নহুদয়ানন্দের ব্ৰজে গমন, ধীর সমীরে বিচার সভা, হরিপাদাকৃতি 
তিলক বিন্দু ও শ্যামানন্দ নাম প্রকাশ । (১৯ পু১৩২ পৃঃ ) 
চতুর্থ দশা 
হৃদয়ানন্দের বন পরিক্রমা ও শ্যামানন্দে প্রহার, হৃদয়ানন্দের স্বপ্নে গৌর দর্শন ও 
দ্বাদশ মহোৎসবের আদেশ, শ্যামানন্দ কর্তৃক উক্ত উৎসব উদযাপন ও উৎকলে 
প্রেমধর্মন প্রচারের জন্য শ্রীগোবিন্দ দেবের আদেশ । (৩২ পুঃ--৩৯ পুঃ ) 
পঞ্চম দশা 
বৃন্দাবন হইতে ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ লইয়া উৎকলে আগমন ৷ ধলভূমে রাজা নবীন 
কিশোর উদ্ধার, রঙ্ধিণী দেবী প্রতি কৃপা ও শ্যামানন্দপুর নাম প্রকাশ ৷ (৪০-৪৪ 


ষষ্ঠ দশা ট 
পণ্ডতীৰ্থ প্রকাশ, রসিক মুরারী মিলন ও দামমিশ্র উদ্ধার। (৪৪ পুঃ_৪৭ ) 
সপ্তম দশা ত 
প্রীপাট গোপীবল্লভগুর প্রকাশ, দামোদর পতি ও বৈগ্ঠনাথ ভঞ্জ উদ্ধার ৷ (৪৭৫১ 
অষ্টম দশ! | 


শ্যামানন্দ প্রতি প্রভুর ব্বপীদেশ ও সেবা প্রকার, তাঅলিপ্ত, নয়না, কাঁজলী, কান 
পুর, নৃসিংহপুৰ প্রভৃতি স্থানে গমন ও উদ্দণ্ড রায় উদ্ধার । (৫১৫৯) 


(৮) 

নবম দশা 
রেমুনীতে ক্ষীরচোরা গোগীনাথের সেবা প্রকাশ । (৫৯-৬১ ) 

দশম দশা 
শ্যামানন্দ রসিকানন্দের দক্ষিণদেশ গমন, জগন্নাথের রথযাত্রা দৰ্শন ও কুপ্তমঠ 
স্থাপন ৷ (৬২-৬৬) 

একাদশ দশা 

শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ প্রকাশ, মদন্দ্রীসাসহ ব্যাত্রপুষ্ঠে ফকিরের সহিত 
সজল কাস্থী উপরে উপবিষ্ট নাগরী উদ্ধবের সাক্ষাৎ ওদদর্পনাশ, বসন্তিয়ায় শ্রী 
গোকুলচন্দ্র, সুরিয়ার শ্রীরাসবিহারী, নাড়ীজোলে শ্রীমদনমোঁহন, রাস গোবিন্দ 
পুরে প্রীৰিনোদ রায় সেবা প্রকাশ, রসিক মুরারীকে গাদী সমর্পণ, মহান্ত স্ধ্যা- 
নন্দের আজ্ঞা লঙ্ঘনে রঘুদাসের প্রতি অভিশাপ এবং মুক্তির জন্য রামনাম জপ, 


সাধুসেবা ও চরণামৃত পানের আদেশ, মহন্ত স্থধ্যানন্দের মনোবাঞ্ছা! পুরণ । 
(৬৬-৭২) 


দ্বাদশ দশা 
্রশ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের প্রভুদ্বয়ের পূৰ্ব্বদেশে রোহিণী ও /কাশীয়াড়ী বিজয় 
মঙ্গলাকে শিষ্যত্বে বরণ এবং খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুর মাহাত্ম্য বৰ্ণন ও 
রসিকানন্দ শিষ্য রামকৃষ্ণ ভূবনমঙ্গল কর্তৃক ব্ৰহ্ম অগ্নি প্রদর্শন ৷ (৭২-৮০ ) 
ত্ৰয়োদশ দশা 
ঢু ছড়াতে কায়স্থগৃহে আতিথ্য গ্রহণ চন্দননগরের ভ্রীরাধাগোবিন্দ সেবা স্থাপন 
করতঃ শ্রীপাটে গমন ৷ বনপথে বৃন্দাবন গমন ও ব্যাপ্ৰদ্বয় উদ্ধার, বৃন্দাবনে শ্রীজীব 
গোস্বামী কুঞ্জে প্রবেশ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন, ভরতপুর রাজ কর্তৃক শ্যামীনন্দ পূজন ও 
ছয়টি ঘর! মৌজা দান, জয়পুর রাজগৃহে অবস্থান ও মহারাজ! কর্তৃক শ্যামলী গ্রাম 
প্রদান, ব্ৰজ হইতে গৌড়ে আগমন, হৃদয়ানন্দ দর্শন, বগড়ীয় কৃষ্ণরায় দর্শন ও ভট্ট 
ভূম উদ্ধার । (৮*-৮৫) টু = 
চতুৰ্দ্দশ দশা = 
বিষ্ণুপুয়ে বিজয়, শ্রীনিবাস আচাধ্যগৃহে মিলন, বীর হাম্বীরগৃহে মহোৎসব ও 
প্রীপাট গমন ৷ -( ৮৫-০৮৬ ) যা 


(১০) 

পঞ্চদশ দশা 
তমলুক হইতে হৃদয়ানন্দের গোপীবল্লভপুরে আগমন, দ্বাদশ মহোৎসব সমাপণান্তে 
হৃদয়ানন্দসহ বৈষ্ণব বিদায়, গোবিন্দপুরে বিনোদ রায় প্রতিষ্ঠা, রেমুনা গমন, রাজ 
ঘাটে গমন ও কুন্তীর উদ্ধার, মায়াবাদী সন্যাসীকে শিষ্যত্ব গ্রহণ, ভোগরাই গমন; 
বাশুলীদেবী উদ্ধার, জীবহিংসা নিবারণ ৷ (৮৮-৯৪) 

ষোড়শ দশ! 

মীরগোদা গমন, বসস্তিয়াতে গোকুলানন্দের সেবা নির্ধারণ, হিজলির অধিপতি 
গৃহে সেবা গ্রহণ ৷ ভঞ্জভূমে গমন, রাজগৃহে অবস্থান রাজসভাতে রসিকা- 
নন্দের ভাগবত পাঠ মহারাজা অন্যমনস্ক হওয়ায় রামকৃষ্ণ ভূবনমঙ্গলের গালে 
চপেটাঘাত, ভক্ত ভাগবতের মহিমা স্থীপন। গুপ্ত বৃন্দাবন গোগীবল্পভপুরে 
গ্রীগোহিন্দ দরশন ও অবস্থান ৷ (৯৪১০২) 
পরিশিষ্ট (১০২ -১%৮ ) 


প্রকাণিত হইয়াছে 


এভু শ্টামানন্দের অভিন্ন কলেবর প্রভু রসিকানন্দের মহিনামূলক গ্রন্থ _ 


$ শ্্রীশীরসগিকমঙ্গত £ 


প্রথম খণ্ড--পঁচিশ টাকা * দ্বিতীয় খণ্ড পঁচিশ টাকা ৷ 


আলোচ্য গ্রন্থে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে গৌরনাম প্রেম প্রচারের 
পরতিভূ নিতাই গৌর আনা ঠাকুর সীতানাথের প্রকাশমূৰ্তি প্রভু শ্যামানিন্দের অঙ্গ" 
সঙ্গী প্ৰভূ রসিকানন্দের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা কাহিনী বিস্তারিতভাবে বৰ্ণিত 
রহিয়াছে । প্রভু শ্যামানন্দের সঙ্গে বিচরণ করতঃ কিভাবে নাম প্রেম প্রচার করে 
বিভিন্ন স্থানে প্রীগোবিন্দ দেবাদি প্রীবিগ্রহ সেবা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহার এক 
বৈচিত্র্যময় এতিহাসিক চিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে; রসিকানন্দের আবির্ভাব হইতে 
অন্তৰ্দ্ধান পর্য্যন্ত লীলা কাহিনীসহ প্রভু শ্যামীনন্দের প্রভূত প্রেমলীলা বৈচিত্র্য 
সুচারুরূপে বণিত রহিয়াছে ৷ ৷ 


বৈষ্ণব রিপাচ' ইনষ্টিটিউট 
( বৈহ্বান্ সংগ্রহ সংরক্ষণ গবেষণ। ৪ এটার কায লয় ) 


7" বৈষ্ণবশীন্ত্র গবেষণায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আস্থুন প্রায় দুই 
I হাজার প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলী সংরক্ষণে রহিয়াছে । 
আপনার সমীপে প্রাচীন পুথী ও দুল্রাপ্য বৈষ্ণব 
গ্রন্থাবলী থাকিলে উই বা পোকায় অযত্রে 
নষ্ট ন| করে এই সংগ্রহশালায় দান 
"করুন ৷ এতে বৈষ্ণব সাহিত্য 
গবেষণার সহায়ক হবে। 


ন|ন৷কুঞ্চচৈতন্ত শরণম্‌ ৷৷ 


শীণীশ্যাজজানন্দ প্রকাশ 
গ্ৰন্থারন্ত 


বন্দে প্ৰ na চৈতন্য পদাস্তিকং 
যে নাম স্মরণ মাত্রেন সৰ্ব্ব বিছ্ুং বিনাশয়েং ॥ 
ভ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সনাতনং স্বরূপকঃ 

গোপাল রখ্নাথাস্ত ব্রজবল্লভ পাহিনাং ৷ 
শ্রীচৈতন্য গুভূং বন্দে নিত্যানন্দং ততঃ পরং ! 
ততঃ শ্ীলাদৈতং চাপি সপার্ষদা প্রভৃত্তিভিঃ ৷ 


জয় জয় গুরু কৃ” করুণা সাগর এই ছয় গোসাঞ্চির বন্দো চরণ কমল ৷ 
অগতি জনের গত প্রেম কলেবর ভূবন পবিত্র করে যার পদজল ॥ 

জয় জয় শ্রীকণ চৈতন্য নিত্য নন্দ  আা্রীরাধামোহন ঠাকুর আমারি । 
সাষ্টাঙ্গ হইয়া বণ প্রভুর পদদন্দ ; তার দুই পাদপদ্ম মন্তকেতে ধরি 
প্রীঅদ্বৈত চন্দ্ৰ আদি সৰ্ব্ব ভক্তগণ ৷ = বন্দিব শীনয়নানন্দ ১ দেবের চরণ |. 
দণ্ডবৎ হইয়া বন্দে! সবার চরণ ॥ পরম যে গুরু তেহ জন্মে জন্মে হন ॥ 
শ্রীৰপ ভী।সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ৷ শরসিকানন্দ ২ পদ বন্দো সাবধানে । 
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ পরমেষ্ট গুরু তেঁহ হয় জন্মে জন্মে ॥ 


১। নযন'নন্দ-_প্রভূ রসিকানন্দের পুত্র রাধানন্দ তংপুত্ৰ নয়নানন্দ । 
নয়নানন্দের আবির্ভাব রহন্ত আলোচ্য গ্রন্থের ১১ দশায় পাইবেন ৷ = __=_ 
২। বসিকানন্দ--প্রভু রসিকানন্দ ১৫১২ শকাব্দে কাত্তিক মাসের দীপান্বিতা 


দিবসে ৷ কাহিনী রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্ররপে আবিভূৰতি হন ৷ শ্যামানন্দ প্রভু 
গো্ামী গ্রন্থ লইয়া গৌডদেশে আগমন করিয়া উৎকলে যাইয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় 


২ শ্ৰীশ্ৰীষ্যামানন্দ প্রকাশ 


বন্দিব শ্রীশ্যামানন্দ দেবের চরণ ৷ আগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কুপা 
পরমেষ্ঠ পরম গুরু ভূবন পাবন ৷৷ হৈতে ৷ 


ভ্রাশ্যামানন্দের কৃপা হৈল ব্ৰজেতে ॥ 
শ্রীশ্টামানন্দ গোসাঞির বৈরাগ্য 


51) 


বন্দিব শ্ীহদয়ানন্দ দেবের চরণ ৷ 
পরমেষ্ঠ পরাং পর গুরু তেঁহ হন ॥ 


উপজিল৷ ৷ 
বন্দিব গ্রাগৌরীদাস ২ পণ্ডিত ঠাকুর | ব্ৰজে বাস আশ! লঞা গুরুপদে 
জন্মে জন্মে ইহ তার উচ্ভিষ্টের কুকুর ॥ প্রণমিলা ৷ 
বন্দিব শ্ীচৈতন্থা নিত্যানন্দে চরণ ৷ হৃদয়ানন্দ গোস্ব।মীর কৃপা আজ্ঞা 
বাঞ্ছা পূৰ্ণ কর প্রভু লইন্থু শরণ ৷ হৈলা ৷ 
তবে শ্রাগ্যামানন্দ যাই ব্ৰজে বাস 


সকল বৈষ্ণব পাদপদ্ধে নমস্করি ৷ 


কৈলা ॥ 
শ্রীন্ঠামানন্দ প্রকাশ কথা কহিব বিবৰি ॥ 


শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে সতত রহিল! ৷ 
শ্রীজীব বাৎসল্য স্নেহ বত করিল ৷ 


রসিকানন্দকে শিষ্য করেন এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যার ঘরে ঘরে গৌর 
নাম প্রেম প্রচার করেন। পরে গোগীবল্পভপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং 
রসিকানন্দ বাষটি বৎসর বয়সে অপ্রকট হন ৷ 


১। হৃদয়ানন্দ--ঠাকুর গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্ৰ হৃদয়ানন্দ 
ও নয়নানন্দ ছুই ভাই ৷ নদীয়া লীলাকালে গদাধর পণ্ডিত হৃদয়ানন্দকে গৌরীদাঁস 
পণ্ডিতের হস্তে সমৰ্পন করেন ৷ তদবধি হৃদয়ানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের কৃপ ধন্যা 
হইয়া নিতাই গৌরের সেবানন্দে বিভোর হন ৷ তাহাৰ অপ্রাকৃত মহিদা মৎপ্রণীত 
“গৌর ভক্তামবৃত লহরী” গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে দ্রষ্টব্য } 

২। গৌরীদাস পণ্ডিত--ব্ৰজের সুবলসখাই গৌরীদাস পণ্ডিতরূপে ,শালি- 
গ্রামে আবিভূতি হন ৷ পিতা কংসারী মিশ্র । মাতা কমলাদেবী। দামোদর, 
জগন্নাথ, সূ্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, নুসিংহ চৈতন্য এই ছয় ভাই ৷  গৌরী- 
দাসের পত্নী বিমলাদেবী, পুত্র বলরাম ও রঘুনাথ। গৌরীদাস পণ্ডিত কালনায় 
অবস্থান করেন ৷ তথায় তাহার গ্রীতিরসে শ্রীগ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ স্বরূপে 
অগ্ঠাপি বিদ্যমান ৷ তাহার প্রেমলীলা কাহিনী মৎপ্রগীত “ই্লগৌরভক্তামৃত 
লহরী গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বিশেষভাবে বর্ধিত রহিয়াছে ৷ 


আমৰা 


রাধাকঞ্চ রসলীল শুনে রাত্রি দিনে । 
সেই সে ১ মধুর রস করে আন্বাদনে । 
মধুরে বাড়িল লোভ অন্য চেষ্টা নাই ৷ 
কুপ্তুসেবা করি ₹হে শ্যামানন্ৰ 
গোসাঞি 
বৃন্দাবনে কুগ্তমধো বাসস্থলী স্থানে: 
নিত্য ঝাড়ু সেবা তেঁহ করেন বিহানে ॥ 
শ্রীজীব চরণ পদ্ম করেন সেবন 
রাধাকৃষ্ণ রসলীল| শুনে অনুক্ষণ ৷ 
শুনিতে শুনিতে চিন্তে বাগাশ্রয় 
হৈল। ৷ 
অচেতন হঞা কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা ! 
দেহে প্রাণ নাহি কিছু নাহি বহে 
শ্বাস ৷ 
দেখিয়া গ্রীজীব চাদের লাগিল 
তরাস ॥ 
শ্যামানন্দ রাগ দেখি শ্রীজীব আপনে ৷ 
কোলে করি লএশ গেল তার নিজ 
স্থানে ৷ 
তৃতীয় প্রহর দিনে চেতন হইল! ৷ 
দেখিয়! শ্রীজীব চাদের চরণে 
পড়িল! ৷ 


শ্রাপ্রান্যামানন্দ প্রকাশ ৩ 


ভ্রীজীব চরণধুলি মন্তকেতে দিল] । 
বহু কূপ! করিয়া গুসাদ খাওয়াইলা ॥ 
তবে জ্রীগোসাঞ্জি জিউ জ্রীজীব 
চরণে । 
প্রাপ্তি আশা মনে করি করে 
_ নিবেদনে ; 
কহে মোরে কর কৃপা রাধাকুষ্ণ পাই । 
এই বাঞ্ছা পূর্ণ মোর করহ 
গোসাঞি! 
সদয় হইল হবে জ্ীজীব গোসাঁঞি। 
যত কৃপা করিলেন তার অন্ত নাই ॥ 
তবে গোসাঞি পঞ্চবসের কহিল 
আখ্যান ৷ 
বিশেষ মধুর রস তাহাতে শুনান ৷৷ 
যেই ভাব যেই ভাবায় রাগ 
অভিমত ৷ 
নিগ্পটে কহেন তারে যেই অনুগত ! 
কৃপা কৰি সব কথা শ্রীজীব কহিল ৷ 
শুনিয়! পরম সুখ শ্যামানন্দ পাইলা ॥ 
নিজ অন্ুগতে দিল ভজন সাধন ৷ 
২ রাগানুগা সাধনের যত ক্ৰেম হন ৷ 


১। মধুর রস-_ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চৱস ৷ কেবল 
মধুর রসের মাধ্যমেই শ্রীরাধাগৌবিন্দের লীলারস মাধুর্য আস্বাদন সম্ভব ৷ 


২। রাগানুগ! সাঁধনক্রম _বাগানুগা সাধনক্ৰম বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চৰিতামৃতের 


মধ্যখণ্ডের ২২ পরিচ্ছেদের বর্ণন__ 


৪ আলাশ্ান।নন্দ প্ৰকাশ 


গ্ৰীঞফপ ১ চরণাশ্রথ নীজীব কপাতে। রাগাত্রক! দখ। শুু৷ম,নন্দেৱে মিলন ॥ 


রাধাকৃঞ্ণ ভজন করেন অবিরতে ; রাধাক্ কুঞ্জ নেব! কায়মনোবাক্যে ৷ 
দিনে দিনে ভক্তি প্রেমবাগ উদ্দীপন সদ লীলা দরশন চিত্ত করি এক্যে ; 


“লোভে ব্রজবানীর ভাবে করে অনুগতি ৷ শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ৷ 
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন; বাহ্য সামকদেহে কার শ্রবণ কীৰ্ত্তন; 

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ৷ রাজ্রিদিনে করে ব্ৰজে কৃষ্ণের সেবন ॥ 
নিজাভিষ্ট কৃষ্ণপ্রেঈ পাছেতে লাগিয়া ৷ নিরন্তর সেব| করে অন্তৰ্নন| হা ॥ 

দাস সখ পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥ 

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি । কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয়ে গ্রীতি ॥” 

১। শ্রীরূপ চরণাশয় আরূপমঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতিরেকে উ্লারাধাগোবিন্দের 
সেবা পাওয়া যায় না ৷ ব্ৰজে অষ্টসথীর প্রধান ললিতার অনুগতা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী 
তাহার অনুগতা প্রিয় নর্ম সথাই গ্ররূপমঞ্জরী । ৷ আরূপমঞ্জরীর কৃপ।র দিগদর্শন 
বিষয়ে ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনার বৰ্ণন যথা 


প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে; শ্রীরূপের পাদপদ্বো মোরে সমপিবে ৷ 


এ স্ন ০ এ 
এই নবদাসী বলি শ্রীরর চাহিবে ৷ হেন শুভক্ষণ মে।র কতদিনে হবে! 
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয় ৷ সেবার সুসঙ্জা কাৰ্য্য করহ ত্বরায় ॥ 

মচ যং এ সী 


ন্ৰীৱূপ পশ্চাতে আমি রহিল ভীত হঞা । 

দোঁহে পুনঃ কচিবেন আমা পানে চাঞা ? 
সদয় হৃদয় দৌহে কহিবেন হাসি ৷ কোথায় পাইলে রূপ, এই নবদাসী ॥ 
শ্ৰীবূপমঞ্জরী তবে দোহা বাক্য শুনি! মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি | 
শ্ীগুরু কৃপায় শ্রীরপ চরণাশ্বয়ে এইভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় ৷ 
সেবাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ৷ j 


আীগ্রাশ্য।মানন্দ প্রকাশ ৫ 


শ্রীরপম্্জরী সঙ্গে চলেন সানন্দে ৷ 
রাধাকৃষ্ণ প্রেমসেবা করেন আনন্দে ৷৷ 
এইরূপ সাধনেতে কথোদিন যায়। 
সাধন পঙ্কতা তবে হৈল হিয়ায় ৷৷ 
বৃন্দাবন কল্পকুঞ্জ কুটার ভিতরে ৷ 
রাধাকৃষ্ণ রসলীল। করে নিরন্তরে ॥ 
অমায়িক অবৈদিক অহৈতুকী জনে ৷ 
দরশন করয়ে মায়! না দেখে কখনে ॥ 
একদিন রাঁধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে ৷ 
কুণ্ড নৃত্যগীত করে বিবিধ তরঙ্গে ৷ 
রাধা সখিগণ নিজ ভুজে অন্যভূজে ৷ 
মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র তাহ! অধিক বিরাজে ৷ 
নৃত্য করে সখীগণ আনন্দিত মন । 
মধ্যে নৃত্য করে মদনমোহন ॥ 

গান বাগ্ধ করে তাতে সব সখীগণ ৷ 
রাধা নৃত্য করে কৃষ্ণ করে দরশন ৷! 
বিবিধ বিচিত্র বাদ্য সখিগণ গায় । 
রাখিক| নাঁচয়ে কভু সখীরে নাচায় ॥ 
এইমত কৃষ্ণসুখ লাগিয়া নর্তন। 

এই রসে সভে মত্ত জুড়ীয় নয়ন ৷ 
রাধিকার নৃত্য তাতে অত্যন্ত প্রচুর ৷ 
খসিয়া পড়িল বাম পদের নুপুর ॥ 
আপনে না জানে সথিগণ না জানিল ৷ 
চরণে আছয়ে কিন্বা কোথায় পড়িল ॥ 
নৃত্য অন্তে পালঙ্কে শয়ন করে যাঞা ৷ 
সখীগণ নিরখয়ে গবাক্ষে নেত্র দিয়া ॥ 


রতি রসে পোহাইল রাত্রি হৈল শেষ ৷ 
সখিগণ উঠিবারে করিলা আদেশ ॥ 
বহুক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গে ভরে । 
লাজ ভয়ে উঠি বায়েন নিজ নিজ 

ঘরে ৷ 


সখিগণ চলি গেলা নিজ নিকেতনে । 
পড়িয়া রহিল নূপুর কেহ নাহি জানে ৷ 
কক্থটি শব্দ শুনি শঙ্কাযুক্ত হৈলা ৷ 
তরস্তে গেল, নূপুর কুঞ্জেতে রহিলা ॥ 
শ্যামানন্দ গৌসাঞ্রিরে কপার কারণে । 
এই ভঙ্গি শ্রীরাধার হৈলা নিজ মনে ॥ 
শ্যামীনন্দ রূপে তেঁহো ইঞাছে 

প্রকাশ ৷ 


কে জানে তাহার মনে কিবা 
অভিলাষ ॥ 


শ্যামানন্দ গোসাঞি করেন নিকুঞ্জ 
সেবন । 


গ্রাতঃকাল হৈল দিন দিল দরশন ॥ 
শ্রীকুঞ্জ দর্শন করি প্রণাম করিলা ৷- 


- সংস্কার লাগিয়া কল্পতক মূলে গেলা ॥ 


তরুমূলে দেখিলেন কনক বঙ্করাজে । 
সুখ্য যেন হঞ্যাছে উদয় কুঞ্জমাঝে ৷৷ 


কনক দর্পণ প্রায় নৃপুবের জ্যোতি । 
শ্যামানন্দ গোসাঞি হৈল! মুচ্ছিতি! 


৬ শা 


তবে কতক্ষণে গোসাঞ্জির চেতন 
হৈল৷ ৷ 

নূপুর করিয়া হস্তে মস্তকে ধরিলা ॥ 
নৃপুর পরশে অঙ্গে পুলকাশ্ৰু হৈলা ৷ 
অষ্ট সাত্বিক ডাব ত উপজিল! ; 
গদ গদ স্বেদ হইল আনন্দে নিহ্বল ৷ 
নৃপুরের চুব্ব খান আর দেন কোল ; 
অচৈতন্য হৈয়া পুনঃ কুঞ্জেতে পড়িলা ৷ 
তবে কতদ্ষণে গোসাঞি চেতন! 

ম পাইল! ; 
সচেতন হইয়। রাধাকুঞ্চ বলি ডাকে ৷ 
চতুর্দিকে চাহে রাধাকৃষ্ণ নাহি দেখে: 


প্রেমেতে আকুল হৈএ' করয়ে রে.দন ৷ 


কবে মোর বর্ল।ধাকৃষ্ণ দিবে দরশন ৷৷ 


তবে কতক্ষণে গোসাঞি ধৈর্য্য হৈলা ৷ 


নুপুর বাঁধিয়া কণ্ঠে কুঞ্জে বাঁটি দিলা ৷ 


হেথা রাই নিজপুরে প্রবেশ হইলা ৷ 
বৃপুর নী দেখি পায় চমকি উঠিলা ॥ 
নূপুর রহিল কুঞ্চে মনে স্মৃতি হৈলা ৷ 
নূপুর খুঁজি ১ ৪৩ পাঠাইল ঃ 


কি 


মন" 


‘প্রকাশ 


বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণী হঞা| ললিতা সুন্দরী । 
নুপুর খুজিতে কুঞ্জে গেল শীঘ্র করি ।, 


শ্যমসানন্দ গোসাঞিরে ললিতা 
দেখিল! | 
যতন করিয়া তার নাম জিজ্ঞাসিলা ; 
পূব নাম কৈল দুখিনী কৃষ্ণদাস ৷ 
শুনিয়া ললিতা তারে করিল আশ্বাস । 
নিকটে ডাকিয়া তবে জিজ্ঞাসেন বাণী! 
বধুর নূপুর মোর পাঞ্যাছ আপনি ৷ 
যমুনার জলে বধু যাইতে আছিল৷ ৷ 
সম্ত্মে নুপুর কুঞ্জে খসিয়| পড়িল। ॥ 
সুবর্ণ নুপুর সেই বহুমূল্য হয় ৷ 
নুপুর পাইলে তোমা তুষিব নিশ্চয় ॥ 
তবে পুছেন গোসাঞি তোমার 
কোথ্‌৷ ঘর । 
কি নাম তোমার কহ জানিব তৎপর ॥ 
ললিতা কহেন মোর নাম রাধাদাসী । 
কনৌজ ব্ৰাহ্মী মুঞি হউ ব্ৰজবাসী ৷ 
নিজ নাম ছাপাইয়া কহেন ললিতা ৷ 
গে'সাঞ্চির নাম ছণপাঞ্্যায়া কহেন 
বুপুরের কথা ॥ 
নূপুর পাঞ্যাছি আমি ইন্দ্রনীল মনি |; 
তোমার ন নু নহে শুন ঠাকুরামী | 


যাও 
ন,পুর পরশে মোর 
ন.পুর দেখিয়া মুই £ রি হইনু 

নপুর ছু ইতে প্রেম সমুদ্ৰে ডুবিন্ ॥ 
মনুষ্যের রত্ন ছু ইলে প্রেম নাহি হয় ৷ 


ন্‌পুর ইহ। নিশ্চয় জানিল 


ভ্রীরাধার ন.পুর এহি জানিলু নিশ্চয় ৷ 


তোমার ন.পুর এই সত্য যদি হয় 
তবেত তোমারে আমি দিব স্থুনিণ্চয় ৷ 
তোমার গ্রামেতে সর্বলোকে দেখাইৰ 


তোমার ন,পুর বলি যে লোক তত ৷ 


দশ পাঁচ জনা সাক্ষী রাখিব সে 
স্থানে | 
তোমার ন.পুর আমি দিব ততক্ষণে ৷ 
নহিলে ন.পুর আমি তোমায় কেন 
দিব 
যে পদের নুপুর সে পদে পাঠাইব ॥ 
এ বাক্য শুনিয়া তবে ললিতা 
বলিল! ৷ 
বঞ্চনা করিয়া আমি তোমারে 
কহিলা ॥ 
শ্রীরাধার নুপুর সত্য তোমার বচন ৷ 
এখন তোমারে আমি হইনু প্রসন্ন ॥ 
কি বর মাঙ্গিবে মাঙ্গ তোমারে সে 
দিব । 
বাঞ্ছা সিদ্ধ করিয়া ন.পুর লঞা যাব ৷৷ 


ভ্ৰ[শ্ৰ[শ্য।ন নন্দ প্রকাশ ৭ 


(তু মারে প্ুস;৷ জানি কুঞ্ভানু সুতা । 
ন.পুর পাইলে যাতে টি সবথা ॥ 
তবে গোনাঞি কহেন শুন ঠাকুরাণী ৷ 
তামার রূপ bh যে 

আমি ৷ 
মোরে দরশন কিব! । 
মনের বাঞ্ধ। তোমারে 

কহিবা ॥ 


কে তুমি 


গোসাঞি লইয়া তি হো? গুপ্তস্থানে 
আসি । 
কহিল ললিত৷ নাম শ্ৰীরাধার দাসী ॥ 
ললিতা কহেন শুন দুখিনী কৃষ্ণদাস ৷ 
দেখিতে আমার রূপ মনে কর আশ ॥ 
দেখিলে আমার রূপ ধৈর্য্য ন! রহিবে। 
অচেতন হৈলে রূপ কেমনে দেখিবে॥ 


তবে কহে গোসাঞি শুনহ ঠাকুৱানী ৷ 
তোমার কৃপাতে ধৈর্য্য হইব যে আমি ॥ 
ললিত! কহেন চক্ষু মুদ কৃষ্ণদাস ৷ 
তবে আমি নিজ রূপ করিব প্রকাশ ৷ 
শুনিয়া গোসাঞি দুই নয়ন মুদিলা ৷ 
ললিতা সুন্দরী নিজ রূপ প্রকাশিলা ৫ 
তথাহি - রূপ. 
শুদ্ধ কাঞ্চনগৌরাঙ্গী শুদবস্ত্ৰাং 
সুলোচনাং | 
কোটি কন্দৰ্প লাবণ্যাং কোটিন্দুং 
ললিতাংবন্দে ৷ 


৷ 


৮ এৰ ধৰীশ্য।মানন্ প্রকাশ 


আজ্ঞ৷ দিল! কৃষ্ণদাস কর দরশন । 
শুনিয়া গোসাঞি চক্ষু মেলিল তখন ॥ 
ললিতার রূপ নেত্ৰে নিরীক্ষণ কৈলা। 
মূচ্ছিত হইয়া গোসাঞি ভূমিতে 
পড়িলা; 
শ্রীললিতা দেবী তারে করাইয়া 
চেতন ৷ 
প্রণাম করিয়া গোসাঞি অশ্রু 
লোচন ॥ 
ললিতা চরণ ধরি আনি নিজ শিরে। 
পদরেণু ভূষণ করিলা কলেবরে ৷ 
প্রেমে গদ গদ হঞা বাক্য নাই 
স্কুরে ৷ 
দেহে কম্প পুলক স্বেদ নেত্ৰে অশ্ৰু 
ঝুরে। 
গোসাঞির ভাব দেখি ললিতা 
সুন্দরী ৷ 
গায়ে হস্ত দিয়া প্রেম সম্বরণ করি ॥ 


তাঁরে ধৈর্য্য করি কুঞ্জে ভ্ৰমিয়া 
দেখিল ৷ 
সেবা দেখি তুষ্ট হৈয়া সদয় হুইলা ৷ 
ললিত৷ কহেন, বর মাগ কৃষ্ণদাস ৷ 
কোন বর বাহ তোমার মন প্রতি 
আশ ॥ 


গোসাঞি কহেন আর কি বর মাগিব ৷ 


তব দাসী হঞ্য! রাধাকৃষ্ণকে সেবিব ৷ 


সদয় হইয়া তারে এই বর দিলা । 
রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায় কহিতে 
লাগিল! 


এ দেহে না পাবে রাধাকৃষ্ণের সেবন 
মানসিক সখীদেহে করিবে দর্শন ॥ 


ভ্রীরূপ মঞ্জুরী সঙ্গে কুঞ্জেতে আসিবে 
রাধাকৃষ্ণ রাসলীল। দর্শন করিবে ৷ 


সাক্ষাতে সে রূপ তুমি দেখিবে নয়নে । 
তবে তুমি কহিও ললিতা বলি নামে । 


এ দেহের ভোগাভোগ থাকে যতদিন ৷ 
ভ্তীজীবের সঙ্গেতে 


রাধাকুষ্ণ রাসলীলা কর আস্বাদন | 


তুমি থাক ততদিন ॥ 


দেহ অন্তে পাইবে রাঁধাকৃঞ্চের চরণ ॥ 
এই নিজ মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ ৷ 
স্মরণ করিলে পাবে রাধিকা দর্শন ॥ 


অল্পদিনে পাইবে শ্রীরাধিক! চরণ ৷ 
মহ মং ক্ষ] 


কৃপা করি নিজ মন্ত্র গোসাঞ্জিরে 


দিলা । 
শ্রীগোসাঞ্জি কুঞ্জে মন্ত্র গ্রহণ করিল! ॥ 


মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই তেঁহো প্রেম 
উপজিলা ৷ 
প্রেমাবিষ্ হইয়া তার চরণে পড়িলা ॥ ' 


.শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ৯ 


গোসাঞি মস্তকে তেহো পদ তুলি 
দিলা ৷ 

কোলে করি তাকে বহু আশীৰ্ব্বাদ 
কৈল! ॥ 


নুপুর আনিতে তবে গেলেন 
গোসাঞি । 
বনু ঢাকা দিয়া রহিয়াছে এক ঠাঞি। 


কুঞ্চে ঘাস চাছা এক খুরূপা সহিতে ৷ 
নুপুর রাখিয়াছিলা৷ করিয়া গুপতে ৷ 


নুপুর সঙ্গেতে সেই খুরূপা আছিলা ৷ 
পরশে নূপুর সঙ্গে সুবর্ণ হইল ॥ 


দেখিয়া গোসাঞি মহা আনন্দ 
হইলা ৷ 
নুপুর মস্তকে করি সাক্ষাতে আইলা ॥ 


ললিতার সম্মুখেতে নুপুর রাখিয়া ৷ 
প্রণাম করেন গোসাঞি সাষ্টাঙ্গ 
হইয়া ॥ 


নূপুর করিয়া হাতে ললিত! সুন্দরী ৷ 

গোসাঞির মস্তকে ছোয়াইল শীঘ্ৰ 
করি ॥ 

শ্রীরাধিকীর পদচিহ্ন থাকু মোর 
মাথে। 


ইহা বলি নূপুর ছুয়াইল 
কপালেতে ৷ 


ললাটে নুপুর স্পর্শে তিলক হইল! । 
নৃপুরের চূড়া লাগি বিন্দু মাঝে 
_ হৈলা ৷ 
তবে তো গোসাঞি তাৱে দণ্ডবং 
কৈলা ৷ 
ললিতা কহেন তুমি শ্যামানন্দ হৈল৷ ৷ 
আজি হোতে তোমার নাম হইল 


শ্যামানন্দ | 
ধন্য তোমার ভাগ্য পাইলে 
শ্থযামাপদদ্বন্থ ৷ 
ঞআীজীব বিনা এই কথা কারে না = 
কহিবে ৷ 
অন্যত্রে কহিলে তুমি পরাণে না 
জীবে ॥ 
ললিতা কহেন, এবে যাও নিজ 
স্থানে ৷ 
শুনি অশ্ৰু ঝরে গোসাঞির কমল 
নয়নে । 


পুনরপি প্রণাম তারে করিলা 
গোসাঞি। 
অষ্টাঙ্গ হইয়া কুঞ্জে পড়িলা তথাই ॥- 
মোর বাঞ্ছা এই রাইর চরণ দেখিতে ৷ 
কোন উপায়ে দর্শন করাহ ত্রিতে ॥ _ 
তবে শ্রীললিতা দেবী চিন্তিত অস্তুরে । 


মনে ধ্যান করি তথি কহে 
রাধিকারে ॥ 


১০ জীষ্ৰীশ্যামানন্দ এ প্রকাশ 


মোরে অনুগ্রহ কর রাই হইয়া সদয়। 
কৃষ্ণদাসে কৌনরূপে দেহ পরিচয় ॥ 
এই চিন্তা করেন ললিতা ঠাকুরাণী ৷ 


রত পালস্কে বসি রাই জানিল] 
আপনি ৷ 


বূপমণ্তরীকে ডাকি বলিল বচন । 
নিকুঞ্জ ভবনে তুমি যাইবে এখন ॥ 
ললিতীরে কহ গিয়া আমার বচন ৷ 
নুপুর পাঞ্যাছে কৃষ্ণদাস অকিঞ্চন ॥ 
তারে লৈয়া রাধাকুণ্ডে স্নান করাইবে | 
স্নীনমাত্রে সখীরূপ তখনি হইবে ॥ 
তারে লৈয়া ললিতা আসিবেন 
এখানে । 
তুমি শীঘ্ৰ গিয়া কহ আমারে বচনে ॥ 
শ্রীর্পমপ্জরী গেল! নিভৃত নিকুঞ্জে । 


দেখেন ললিতা দেবী করিয়াছে 
বীজে ॥ 


পদে পড়ি রাই আজ্ঞা করিল! 
প্রকাশ ৷ 


শুনিয়া.ললিতা দেবী অন্তরে উল্লাস । 
কৃষ্ণদ্রাসে লৈয়া গেল রাধাকুণ্ড তীরে ৷ 
তারে কহে যেই মন্ত্র দিয়াছি তোমারে ॥ 
সেই মন্ত্ৰ জপি তুমি কুণ্ডে কর স্নান ৷ 
_ অবশ্য পাইবে রাইর চরণ সন্নিধান ॥ 
তবে চা গোসাঞি কুণ্ড তটেতে - 
রাখিয়া ৷ 
মন্ত জপি সন করে রাই সুমরিয়া ৷ 


স্নানমাত্ৰে সখীদেহ হইল তাহার । 
দেখিয়া ললিতা চিত্তে আনন্দ 
অপার ॥ 
কনকমঞ্জরী নাম দিল ততক্ষণে ৷ 
আজ্ঞা দিল নুপুর লৈয়া আইস 
আমা সনে ॥ 
তবে নূপুর মাথে করি চলে ধীরে 
ধীরে। 
প্রবেশ হইল গিয়া রাইর মন্দিরে ॥ 
দেখিয়া রাইর রূপ হইল অচেতন । 
চরণ নিকটে নূপুর রাখিল ততক্ষণ ৷ 
রাই আজ্ঞা কৈল উঠ কনকমঞ্জরী । 
তুমি হও নর্স সখী প্রিয় সহচরী ॥ 
ললিতা যুথেতে তুমি থাক সর্বকালে ৷ 
কুপ্জসেবা অধিকার তোমার গোচরে ॥ 
তবে ললিতারে আজ্ঞা করেন 
ঠাকুরাণী ৷ 
ইহারে নূপুর চিহ্ন দিয়ত আপনি ৷ 
তবে ললিতা তার কপালে নুপুর 
ছোয়াইল। 
পরশমাত্রে কপালে তিলক হইল ৷ 
তবে চরণতলে পড়েন শুইয়া ৷ 
নুপুর চরণে দিল সমর্পণ করিয়া ॥ 
তবে রাই ন,পুর চুড়ার বিন্দু _ 
| উঠাইয়া |, 
শ্রীহস্তে তিলক মধ্যে দিল বসা ইয়া ॥ 


ই নীশ্যানানন্দ প্রকাশ ১১ 


ললাটে ন.পুর স্পর্শে তিলক হৈল! ৷ 
ম.পুরের চূড়া লাগি মাঝে বিন্দু 
হৈল। ৷ 
দেখিয়া তিলক জ্যোতি পাইল 
আনন্দ ৷ 
আজ্ঞা দিল তোমার নাম হউ 
শ্যামানন্দ ॥ 
আমার পদচিহ্ন থাকুক তোমার 
কপালে ৷ 
আমার চরণে মতি রহু সৰ্ব্বকালে ॥ 
তবে গোসাঞি তারে দণ্ডবৎ কৈল। 
প্রীললিতা কহেন শ্যামা আনন্দ হৈল ॥ 
ললিতারে কহেন রাই লইয়া যাইতে ৷ 
তোমা সখী লৈয়া কুপ্জে চলহ ত্বরিতে ৷৷ 
আজ্ঞা পাইয়া ললিতা চলেন 
ততক্ষণে ৷ 
কনকমঞ্জরী পড়ে রাইর চরণে ৷৷ 
তবে ললিতার সঙ্গে করিল গমন। 
নিভৃত নিকুণ্জে প্রবেশিলা ততক্ষণ ॥ 
ললিতা কহেন তুনি শুন শ্যামানন্দ । 
ধন্য তুমি পাইলে শ্রীশ্যাম। পদদ্বন্ব । 
জীব বিনা এই কথা কারে না 
কহিবে ৷ 
অন্যত্ৰে কহিলে তুমি পরাণ হাঁরাবে ॥ 


আমার শপথ বাঁইর চরণ না পাবে। 
নিজ রূপ তোমার প্রকাশ নাহি হবে ৷ 
লতিকা কহেন, তুমি যাও নিজস্থানে । 
শুনিয়| গোসাঞি হইল! সজল 
নয়নে ॥ 
ললিতারে প্রদক্ষিণ করি শ্যামানন্দ । 
দণ্ডবৎ হৈয়৷ মাথে নিল পদদ্ন্দ ॥ 
প্রেমেতে আকুল হ্যা কান্দিতে 
লাগিল৷ ৷ 
ললিতা প্ৰবোধি তারে বিদায় 
করিল! । 
পদ দুই চারি গোসাঞি করিতে 
প্রয়াণ ৷ 
দেখিল! ললিতা কুণ্জে হৈলা 
অন্তৰ্ধান ॥ 
প্রেমেতে আকুল চিত্ত কুঞ্জে কুঞ্জে 
ধাঁয়। 
কোথায় ললিত! বলি কীদে উচ্চরাঁয় ॥ 
তবে সখীরূপ ভার গেল ততক্ষণ ৷ 
শ্যামানন্দ নিজ কুঞ্জে করিল! গমন ॥ 
প্রেমাবিষ্ট হঞা গোসাঞি নিজ কুঞ্জে 
আইল! । 
জ্ীজীব গোসাঞিরে ১ দেখি চরণে 
পড়িলা ৷ 


তুম পির পৰা 
১। ন্ৰীজীব-গোসাঞি -ঠ্ৰীপাদ জীব গৌসাই, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর 


ভীতুগ্ুত্র ও শিষ্য ! 


জগতের কর্ণধার হইয়া! শ্রীনিবাস, নরোত্ত 


জীলাদ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অন্তর্ধানের পর বৈষ্ণব 
ম ও শ্যুমানন্দকে ভক্তিশাস্ত্ৰে সুপণ্ডিত 


করতঃ তাহাদের মাধ্যমে গো্‌স্বামী গ্রন্থাবলী জগতে প্রচার করেন: তাহার 
জীবন কাহিনী মংপ্রণীত “গৌরভক্তামৃত লহরী” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দ্ৰষ্টব্য ! 


১২ ন হীখ্ামানন্দ প্রকাশ 


ললিতার পরশে Ss দেহী । 
কাঞ্চন বরণ হৈলা রূপে জগমোহী । 
শ্রীজীব কহেন, কৃষ্ণদাস কোথা ছিল৷ ৷ 
কাঞ্চন. বরণ তোমার কেমনে হইল। ৷ 
শ্যামানন্দ কহে প্রভু কুজেতে 

আছিল৷ ৷ 
তোমার চরণ স্পর্শে এরূপ হইল ॥ 
মস্তকে তিলক দেখি পরম সুন্দর ৷ 
ন.পুর আকৃতি মধ্যে বিন্দু মনোহর ॥ 
কেমন হইল রূপ তিলক কে দ্রিল। 
কাঞ্চন স্বরূপ তোমার কেমনে হইল! 
কে দিল তিলক তোমায় কি নাম 

তাহার ৷ 

প্রেমেতে পুলক অঙ্গ নেত্ৰে জলধার ৷ 
হরিমন্দির তিলক তোমার সর্বকালে । 
এবে এ কোন তিলক তোমার 

কপালে । 
রাধাকৃষ্ণ কৃপ! হৈল নিশ্চয় তোমারে ৷ 
বঞ্চনা না করি সত্য কহত আমারে ৷৷ 
কৃষ্ণ কিংবা রাধা কৃপা কহত বিবরি। 
রাঁধ! পদচিহ্ন প্রায় ললাটে নেহারি ৷ 
'ল্ৰীগোসাণঞি কহেন তোমার কৃপা 

_হৈতে। 
জীপাদপদ্ম তিলক আমার মস্তকেতে ॥ 
তব কৃপা হৈতে মোর এই সব চিহ্ন ।- 
করুণা ক্র মুই তোমার 2 এ 


সুবর্ণ খুরূপা গোসাঞি বস্ত্ৰে 
ঢাকাইয়া । 
কাখেতে করিয়া আছে গুপত 
করিয়া ॥ 
শ্রীজীব কহেন, বস্ত্ৰে কোন দ্রব্য হয়। 
দেখাও আমারে তুমি জানিব নিশ্চয় । 
তবে তারে গোসাঞি খুরূপা 


দেখাইল। 
সুবর্ণ খুরূপা দেখি বিস্ময় হইল ৷ 
শ্রীজীব কহেন লৌহ খুরূপা আছিল ॥ 
কিরূপে খুরূপা এই সুবর্ণ হইল ৷ 


গোসাঞি কহেন আমি গুপতে 

কহিব । 
নিবে আপনি 

শুনিব ৷৷ 
এত বাক্য শুনি জীব চলিল একান্তে ৷ 
গুপ্তে তারে পুছিলেন সকল বৃত্তান্তে ॥ 
গুপতে কহেন গোস৷৬ি সব বিবরণ। 
শুনিয়| শ্রীজীব চাদের আনন্দিত মন ॥ 


আর কেহ না শু 


স্টামানন্দে কোলে করি প্রেমে হত 
জ্ঞান ৷ 
ধন্য ধন্য কুষ্ণদাস তোমার পরাণ ॥ 


আমার কত ভাগ্য তোমারে 


হু পরশিলা ৷ 


ৰি নল আমার দেহ পবিত্ৰ হইলা ॥ 


জ্রীক্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ১৩ 


তোমাতে করুণাপূর্ণ বৃঘভানুন্তা । 
তাহার প্রকাশ তুমি জানিলু সব্্থা ॥ 
তবে শ্যামানন্দ পড়ে গোসাঞি চরণে ৷ 
ক্রীজীব সদয় হৈয়া কৈল প্রেমদানে ॥ 
শুন বাছা শ্ঠযামানন্দ আমার বচন ৷ 
কারে না কহিবে এইসব বিবরণ ॥ 
জ্রীজীব গোসাঞি মনে বিচার করিল! 
শ্যামানন্দে যত কৃপা গোপন করিল ॥ 
একথা! প্রকট করি কারে না কহিবে ৷ 
যে শুনিবে গুরুকূপা বলিয়া বলিবে ৷ 


ঞ্রীকিশোরী কপ! যেই ললিতার স্নেহ ৷ 


কারে না কহিও বাছা গুপত করহ ৷৷ 


শ্রাজীব ললিত| কৃপা গুপত করিল! ৷ 
গুরুকপা শ্যামানন্দ নাম প্ৰকাশিলা । 
তিলকের নাম রাখিলেন শ্যামানন্দী । 
জগং তোমার প্রেমে হইবেক বন্দী ॥ 
এইত কহিল নুপুর প্রাপ্তির কারণ । 
ইষ্টমন্ত লাভ শ্রীললিতা দরশন ॥ 
জ্লীজীব শ্রীশ্যামানন্দ চরণ কমল । 
স্মরণ করিবে! সদা এইমাত্র বল ॥ 
শ্ররপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান । 
সংক্ষেপে কহিল এক দশার আখ্যান ॥ 


ইতি -শ্রীশ্তামানন্দ প্রকাশে নৃপুরপ্রাপ্তি ও শ্যামানন্দ নামকরণ প্রথম দশা! সম্পূর্ণ ৷ 


দ্বিতীন্ত দশা 


জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ ৷ 

স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন ॥ 
হেনরূপে শ্যামানন্দ রহে বৃন্দাবনে । 
নিত্য বাটি সেব| রাধাকৃষ্ণ দরশনে ৷ 
গোসাঞির অঙ্গ দেখি কাঞ্চন বরণ । 
কপালে তিলক শোভে ভুবনমোহন ৷ 
লোকে কহে জীবকৃপা শ্যামানন্দ নাম । 
প্রকট হইল সব বৃন্দাবন ধাম ॥] 
ক্রীহদয়ানন্দের সেবক এই হয় । 
তাহারে ছাড়িয়া কৈল জীব পদাশ্ৰয় ৷ 
সেই কথা কহে সবে ব্রজবাঁসীগণ ৷ 
সকল বৈঞ্চবগণ শুনিল বচন ৷ 


শুনিয়া বৈষ্ণব সবে বিচার করিলা ৷ 

শ্রীজীব এমন কাৰ্য্য কি বুঝি করিল! ॥ 

কোন কোন শাস্ত্ৰে কিছু আছয়ে 
বিধান। 


ইহা নাহি দেখি শুনি গুরু হয়ে 
আন ॥ 


মহাসাধু সরস্বতী হইয়া ধীমান । এ 
না বুৰিয়া জীবষটাদ করিল! এমন 1 


বুঝিয়া করিল কাধ্য কে তাহা, . 
জানিবে 7] 
একথা বিদিত হৈলে অবশ্য শুনিবে ৷ 


১৪ রী ীশ্ামানন প্রকাশ 


কেহ কহে শ্রীজীবের কার্য এহি 
নহে ৷ 
আর কোন গঢ় তত্ব ইহাতে আছয়ে ॥ 
গৌসাঞ্জিতে শুধাইতে ভরসা ন৷ 
হ্য় ৷ 
কোন মুখে শুনি কেহ বিচার করয় ॥ 
এমনি বৈষ্ণবে কানাকানি সবে হয় । 
গোসাঞ্জিরে শুধাইতে ভয়ে নাহি 
কয় ৷৷ 
ব্ৰজ হৈতে শুনি কেই বৈষ্ণব 
আইলা ৷ 
য় গোসাঞ্চিরে সকলি 
কহিলা ;} 
দুঃখিনী কৃষ্ণদাস তোমার ছাড়িল 
চয়ণ। 
শ্রীজীব গোসাঞি পদে লইল শরণ ॥ 


নাম তাঁর রাখিলেন শ্যামানন্দ দাস ৷ 


হার তিলক এক করিল 
প্রকাশ ॥ 


সে বাক্য শুনি গোসাঞি মহাক্ৰোধ 
হৈল! ৷ 
আমার সেবক জীব কেমনে লইল। ॥ 
মহাপ্রভু হেন কর্ম কভু নাহি করে? 
তাহা হৈতে বড় জীব হইল। সংসারে ॥ 
একথা বুঝিব প্রভুর ভক্তগণ লঞ্যা ৷ 


ডি বলি নিজ ত আমনে 
; - =" ডাঁকাইয়া ৷ 


দশ পাঁচ বৈরাগী শীপ্র যাহ বৃন্দাবন । _ 
দুঃখী কৃষ্ণদাসে বাধি আন আমার 
সদন ॥ 
সত্তা মিথ্যা জীনিয়। করিবে এই 
কথা]। 
প্রমাণ হইলে বাধি আনিবে সৰ্ব্বথ৷ ৷ 
তবে যদি জীব তারে রাখে 
ছাড়াইয়া। 
তাহার হাওয়াল করি আসিবে 
চলিয়া ॥ 
আমার লিখন জীব গোসাঞ্চিরে 
দিবে। 
ছুঃখিনী কৃষ্ণদাসের বণ্ত' লিখিয়! 
আনিবে ৷৷ 
মূল গুরু ছাড়ি আর গুরু ষে করিলা ৷ 
কৃষ্ণদাস যদি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পাইল! ৷ 
আমারও গুরু তবে করিব নিশ্চয় ৷ 
সবে গিয়া নিব জীব গোসাঞ্রিঃর 
আশ্ৰয় ৷ 
মহাপ্রভুর সঙ্গেতে যত ভক্তগণ ৷ 
তার মধ্যে নাহি শুনি এই বিবরণ ॥ 
অদ্বৈত আচার্য প্রভ্‌ পুত্রে 
তেয়াগিল1 | _ 
মহাপ্রভু তাবে নাহি গ্রহণ করিল ॥ 
গুরু কৃষ্ণ পদে যে'ই অপরাধী হয় । 
শাস্ত্ৰে কহে কৃষ্ণ তারে কভু নাহি | 
৷ ছৌোয়। | 


াস্্রীন্তামানন্দ প্রকাশ ১৫ 


তথাহি 
সাধুদ্রোহী গুরুদ্রোহী ভবেং বশ্চ 
নৱাধ্মঃ | 
ভবাৰ্নবং ন তরতি কুন্তীপাকং স 
গচ্ছতি ৷ 
অবৈষ্ণবঃ গুরুত্যক্ত বৈষ্ণবাশ্রয়ো যো 
ভবেৎ ॥ 
বিষ্ণুভক্তঃ সবৈখ্যাতঃ তজিতশ্চ 
কলিযুগে । 
পুনশ্চঃ বিধিনা সম্যক গ্রাহয়েৎ 
বৈষ্ণব গুরু) ৷ 
কৃষ্ণস্থানে অপরাধী যদি কেহ হয়৷ 
আর ভক্তগণ তারে কেই না ছোয়য় ৷ 
মহাপ্রভু ছোট হরিদাসে তেয়াগিলা ৷ 
সাধুসঙ্গ না পাইয়া ষমুনাতে ঝাঁপ 
দিলা ৷৷ 
মহা প্রভ্‌ ভক্তগণের এই হয় রীত। 
কখন না দেখি শুনি এসব চরিত ৷৷ 
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি এই বিবরণ ৷ 
কৃষ্ণ বহির্স,খ গুরু করিতে ত্যজন ৷ 
আমি যদি অবৈষ্ণব গুরু তার হৈল ৷ 


ভাল হৈল কৃষ্ণদাস আমারে . 
তেয়াগিল । 


সব বৈষ্ণব লঞ্যা বিচার করিব ॥ 
অবৈষ্ণব হৈলে জীবের শরণ লইব ॥ 
তোমরা যে শীঘ্ৰ চলি যাহ বৃন্দাবন । 
আমারে আনিয়া দিবে জীবের লিখন ঃ 


সত্য মিথ্যা জানিব শ্রীজীব বাক্য 
শুনি । 
সত্য হইলে গৌডদেশে ভ্ৰমিয়া 
আপনি ॥ 
সব ভক্তগণে তবে আনিব ডাকিয়া । 
শ্চার করিব তবে বৃন্দাবনে গিয়া ॥ 
এত বলি ভক্তগণে বিদায় করিলা ৷ 
দশ পঞ্চ বৈরাগী তবে ব্রজেতে চলিল! ॥ 
কতদিনে ব্ৰজ তবে করিল দর্শন ৷ 
শ্রীজীব নিকটে দিলা গোসাঞির 
লিখন ৷ 
লিখন সম্মুখে রাখি প্রণাম করিল! ৷ 
প্রীজীব বৈষ্ণবগণে আলিঙ্গন কৈলা ৷৷ 
জীজীব পুছেন এই কাহার লিখন ৷ 
শুনিয়া কহেন তবে সব ভক্তগণ ৷ 
শ্ৰীহৃদয়ানন্দ গোসাঞির নিবেদন ৷ 
অপরাধ ক্ষমি মোর করহ পঠন ॥ 
গোসাঞি কহেন বৈল আসন উপরে ৷ 
স্নান সারি রসুই করহ ততঃপরে ॥ = 
ভক্তগণ কহে প্ৰভূ করিয়াছি স্নান ৷ 
রসুই করিয়াছি সব দেহ সমাধান ৷ 
হস্তপদ ধৌত কারি বৈসহ আসনে । : 
মহাশয়ের লিখন করহ অবধাঁনে ॥ _ 


গোসাঞির আজ্ঞা পাই সব... 
উড, 
হস্তপদ ধুইয়| সবে বসিল আসনে ॥ 


১৬ ভ্ীশ্রীগ্তামানন্দ প্রকাশ 


লিখন করিল পাঠ শ্রীজীব গোসাঞি। 
মনে মনে পাঠ করি হাদিল তথাই ॥ 
ক্রীজীব কহেন শুন সর্ব ভক্তলোক । 
আমি তার কৃষ্ণদাসে না করি সেবক ॥ 
আমি তার প্রধান সেবক তুল্য নহি | 
আমারে তাড়ন৷ করি এত কথা কহি ৷ 
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর যে 
মোরে। 
পুত্রজ্ঞান করি তেই সদা স্নেহ করে ॥ 
পণ্ডিত স্বরূপ আমি দেখি যে 
তাহারে । 
মোরে ক্রুদ্ধ হন প্রভু নাহিক 
নিস্তারে ॥ 
তার কপ হৈতে কৃষ্ণদাস ব্ৰজে ৷ 
ত আইলা ৷ 
শ্রীভাগবত শুনিবারে মোর কাছে 
গেল! ॥ 
তীহার সম্বন্ধে আমি নিকটে রাখিল ৷ 
কৃষ্ণকথা শুনাইয়া নিৰ্ম্মল করিল! ৷ 
নিৰ্ম্মল হৃদয়ে করে প্রেম পরকাশ ॥ 
দ্বিগুণ বাড়ল তার গুরুপদে আশ: 
কেবল সেবক মোর হৈলা কৃষ্ণদাসে ৷ 
তাহারে ডাকিয়া তুমি আন মোর = 
শি পাশে । 
তবে কহে ভক্তগণ করি নিবেদন ৷ 
ব্ৰজ হৈতে গেলেন বৈরাগী দুইজন ৷ 
তি'হ গিয়া গোসাঞির নিকটে কহিলা 


দুঃখিনী কৃষ্ণদাস তোমার চরণ ছাড়িল। 
ভ্রীজীব গোসাঞ্জির হৈল পদাশ্রয়। 
সব ব্রজবাঁসীগণে এই কথা কয়; 
শ্যামানন্দী বলি এক তিলক রচিল|। 
শ্যামানন্দ দাস নাম তাহার রাখিলা। 
একথা শুনিয়া গোসাঞি বিস্মিত 
হইল। | 
সত্য মিথ্য। জানিবারে তোমারে 
লিখিলা॥ 
এত শুনি শ্রীজীব কছেন তারে বাঁণী। 
তোমার সাক্ষাতে সব ব্ৰজবাসী 
আনি 
শুধাও তা সভারে এই সব কথা ৷ 
সত্য হৈলে অপরাধী হইমু সবথ৷ ৷ 
এত শুনি ভক্তগণ করে নিবেদন ৷ 
সত্য করি জানি গোসাঞি তোমার 
বচন 
সত্য মিথ্যা এই সব শ্রীমুখে শুনিব । 
তব আজ্ঞা লইয়া গোসাঞ্রিরে 
র্ জানাইব। 
এত শুনি কহে জীব মধুর বচন৷ 
তোমারে কহিব আমি সব বিবরণ । 
শ্রী্দয়ানন্দের প দপদ্ম কৃপ। হৈতে ৷ 
শ্যামানন্দ দাস নাম পাইল ব্ৰজেতে । 
তার পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক করয়ে | 
আমি জিজ্ঞাসিলে আমায় এই কথা _ 
কহে। 
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একদিন অ।মিই তাহারে জিজ্ঞাসিলা ৷ 
হ্যামানন্দ এই নাম কে তোমারে 
দিলা ৷ 
এ বাণী শুনিয়া মোরে কহে বিবরণ ৷ 
তাঁর বাক্য কহি আমি শুন সাধুজন ॥ 
রাধাকুষ্ণ কুগ্জসেবা ভাগবত শ্রবণ । 
লক্ষ নাম রাত্রিদিনে করয়ে সাধন ॥ 
গোবিন্দ দর্শন আর সাধুর দর্শন ৷ 
সদ| সাধু সেবা করে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ 
রাধাকৃষ্ণ নাম নামগুণ করেন কীৰ্ত্তন | 
রাঁধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করেন স্মরণ ॥ 
একদিন কৃষ্ণদাস স্বপন দেখিল। ৷ 
স্বপন দেখিয়া মোরে সকল কহিলা ॥ 
রাধাকৃঞ্ণ কৃষ্ণসেব! সদাই সে করে । 
কুঞ্জে বাঁটি দিয়া বহে আমারি 
মন্দিরে ॥ 
একদিন স্বপ্নে কুঞ্জে ঝাঁটি দিতে 
ছিলা ৷ 
ইহারে গোসাঞি আসি দরশন 
দিলা ৷ 
তৃণাসন আনি তবে গোসাঞ্জিরে 
দিলা ৷ 
তাহাতে বসিয়া তারে কিছু প্রশ্ন 
কৈলা ॥ 
কি করহ কৃষ্ঃদাস গোসাঞি সুধায়। 
তি'হ নিবেদন কৈল গোসাঞির 
ঠাই ॥ 


ব্ৰজে বাস করি তোমা আজ্ঞ' শিৱে 
লই । 
কুপ্ুসেবা করি তোন৷ পাদপদ্ম ধ্যায়ি ॥ 
এ বাক্য শুনি গোসাঞি আনন্দিত 
হৈল। ৷ 
কতদিন এ কুগ্জসেবা তোমার 
মিলিল! । 
ধন্য তুমি তোমার ভাগ্যের নাহি ওর । 
তোমার সৌভাগ্যে সুখী হৈল! চিত্ত 
মোর ।! 
রাধাকুঞ্চ এই কুঞ্জে সদা রাস করে। 
ব্ৰহ্মাদির দুর্লভ সেবা মিলিল! 
তোমারে ॥ 
থাকি এই কুঞ্জে নিত্য করহ সেবন ৷ 
সেবিলে পাইবে রাধাকৃষ্ণ দরশন ॥ 
সেব। দেখি শ্যামানন্দ আনন্দ হইবে । 
সেইদিনে কৃপা করি দরশন দিবে ॥ 
আজ হৈতে তোমার নাম হইল 
শ্যাঁমানন্দ । 
তোমা নাম শুনি হবে শ্যামার 
আনন্দ । 
এই নাম কৃপ! করি গোসাঞি - 
চলিলা ৷ 
আশীৰ্ব্বাদ করি মাথে পদ তুলি 
, দিলা ৷ 
পরিক্রমা লাগি কুঞ্জ ভিতরে পশিল! ৷ 
তার পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক হইল ৷ 
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এই কথা কৃষ্ণদাস কহিল আমারে । 


গোসাঞ্জির কূপ! শ্যামানন্দ নাম 
ধরে ৷ 


সেইদিন হৈতে শ্ঠামানন্দ বলি ডাকি ৷ 

গোসাঞ্জির আজ্ঞা সম করিয়া যে 
লিখি ॥ 

অনুভাব লোক কহে আমি দিনু নাম ৷ 

প্রকট হইল সব বৃন্দাবন ধাম ॥ 

এত শুনি ভক্তগণ আনন্দিত হৈল! ৷ 


এই বার্তা জীবটাদ লিখনে লিখিলা ॥ | 


শ্রীজীব মুখেতে শুনি এসব বচন ৷ 
স্টামীনন্দ পাইল শিক্ষা আনন্দিত 
মন। 
কৃষ্দাসে শুধাও তোমার ভক্তগণ ৷ 
ইহার মুখেতে সব শুনিবে কারণ 
কৃষ্ণদাসে শুধা ইল সব ভক্তগণ ৷ 
স্যামানন্দ নাম তোমার হইল কেমন ৷৷ 


কে দিল তিলক তোমার মস্তক 
উপরে । 


ইহার কারণ সব কহ দেখি মোরে ॥ 
কৃষ্ণদাস প্রণাম করিয়া ভক্তগণে । 
কহে সব বিবরণ আনন্দিত মনে ৷ 


যে দিন স্বপনে আমি গোসাঞি 
₹ দেখিন্ ৷ 


সেইদিন তীর পদে নিবেদন কৈনহু । 
গোসাঞি কহেন এই স্বপন যে নহে। 
সাক্ষাৎ এ গুরু আজ্ঞা ভ্রম এই হয়ে ॥ 


একথা কহি গোসাঞি বহু কপা 
কৈল| 
শ্য৷ম।নন্দ নাম ধরি আমারে 
ডাকিল। 
জীহৃদয়।নন্দের পাদপদ্ম মোর মাথে 
পরশে তিলক হৈল। দেখিনু 
সাক্ষাতে। 
তিলক দেখি গোসাঞি আমার 
মাথাতে। 
মোরে আজ্ঞা দিল এই তিলক 
করিতে। 
শ্রীহদয়ানন্র প্রভু ঠাকুর আমারি। 
তার পাদপদ্ম তিলক মস্তকেতে ধরি। 
গুরু আজ্ঞা আছে সাধুসঙ্গ যে 
করিতে। 
শ্রীমহাপ্রতুর ভক্তগণের সঙ্গেতে 
রহিতে। 
ব্ৰজে আছি গোসাঞির চরণ দর্শনে । 
ভাগবত-কংষ্কথা শুনি অনুক্ষণে ॥ 
শ্রীহদয়ানন্দ বিনে মোর অন্ত নাই ৷ 
তাহার স্বরূপ করি জানিয়ে 
ন গোসাগ্রি ॥ _ 
রাধাক্‌ষ্ণ কুগ্তসেবা করেছি অভীষ্ট ॥ ' 
গোসাঞি চরণ সেবা এই মোর ইষ্ট ৷ 
গোসাঞির সেবা আর সাধুর সেবন। _ 
এই মোর প্রাপ্তি তিন সাধু দরশন । 
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জ্রীবরজমগ্ডল ভ্রীগোবিন্দ দরশন ৷ 
ইহাতে ডুবিল মোর অঙ্গ প্রাণ মন ॥ 
রাসস্থলী কালিন্দী কদম্ব দরশন ৷ 
যমুনা শীতল জল পাতক নাশন ॥ 
এই সব মহানন্দ শ্রীগুরু কৃপাতে ৷ 
হইল! আমারে লভ্য কহিলা সাক্ষাতে ৷ 
জীহৃদয়।নন্দ প্রভুর রাতুল চরণ 
নিত্য ধ্যান করি এই স্মরণ সাধন ৷ 
গুরুকৃপা সাধু আজ্ঞা করিয়ে ধারণ । 
এই যে কহিনু আমি সব বিবরণ ৷৷ 
অনুমানে লোক সব অন্য কথা কয় ৷ 
আমার সহজ কথ! এই সুনিশ্চয় ৷৷ 


শুনিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত হৈল । 
্রীশ্তানন্দে সবে আলিঙ্গন কৈলা। 
জীবচাদ করাইল সুপক্ক ভোজন । 
বিহানে বিদায় দিল! সব ভক্তগণ ৷ 
হৃদয়ানন্দের কাছে লিখন ভেজিল। । 
শ্ৰীবজমণ্ুলে সবে আনন্দিত হৈলা ৷ 
শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল । 
স্মরণ করিয়া ক এই মাত্র বল॥ 
শ্রীরপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ 
সংক্ষেপে দ্বিতীয় দশা করিল আখ্যান ॥ 


ইতি - শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীহৃদয়ানন্দ গে৷স্বামীর সেবক বৃন্দাবন আগমন ও 
শ্রীজীব গোস্বামীর প্রত্যাদেশ প্রদান নাম দ্বিতীয় দশা সম্পুর্ণ ৷ 


— 0 


তৃতীয় দশা 


জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ ৷ 

স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন ৷৷ 

তবে সেই ভক্তগণ পরিক্রমা কৈল ৷ 

গোসাঞ্জির পত্র লইয়া আনন্দে 
চলিল ৷ 

সেই ভক্তগণ কথো৷ দিনেতে মিলিল! ৷ 

জ্রীজীবের পত্ৰ লইয়া গোসাঞিরে 

ন দিলা ৷ 

পত্ৰ পাঠকরি গোসাঞি বিচার _- 
করিলা ৷ 


শ্রীজীবের বাক্য কিছু কহিতে 
লাগিলা ৷ 


বুঝিতে নারিল কিছু কথার নিশ্চয় । 
বঞ্চনা করিয়া জীব এই খুব কয় ॥ 
কবে তারে স্বপ্নে আমি দরশন দিলা ৷ 
আমি নাহি জানি সেই প্রমাণ 
| হইলা ৷ 
শ্যামানন্দ নাম আমি না দিয়ে | 
তাহারে । 
আমি নাহি জানি সেই আচরণ করে ॥ 
গুরু কৃপ। প্রাপ্ত নাম তিলক ন! 
মানে। 
স্বপন দেখিয়া তেই করে আচরণে ॥ 
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স্বপন হুইল সত্য সাক্ষাৎ সে মিথ্যা ৷ 
এই সব বাক্য যত প্রবঞ্চনা কথা ॥ 
স্বপনের কথা এবে কহে ত্ৰিভুবনে ৷ 
স্বপনকে সত্য করি কেহ নাহি মানে ৷৷ 
নিশ্চয় লইয়া জীব (মার কুষ্ণদাস । 
বঞ্চন করিয়া! মোরে লিখিল তরাসে ৷ 
সব ভক্তগণ লৈয়া বৃন্দাবন যাব৷ 
সাধুর সমাজ করি পরীক্ষা করিব - 
তবে মোর ঘুচে এই হৃদয়ের ব্যথা ৷ 
চল সবে বৃন্দাবন যাইব সর্ববথা ; 
এত বলি গৌড়েতে চলিল ক্রোধভরে ৷ 
সকল মহান্তগণ আনিবার তরে ॥ 
গোসাঞি জিজ্ঞাসা কৈল নিজ 
ৰ ভক্তগণে । 

কেমন তিলক তাঁর দেখিলে নয়নে ৷ 
হরিপদাকৃতি মধ্যেতে বিন্দু হয় ৷ 
এমন স্বরূপ তরে দেখিনু নিশ্চয় ॥ 
আপনি তিলক জীব দিয়াছে তারে । 
দোষ এড়াইবার তরে মাঝে বিন্দু 

ৰ ৷ ধরে । 
শ্রীরাধাবল্পভী এই তিলকের নাম ৷ 
ইহাতে জানিল তাঁর উপাসনা ধাম ॥ 
নিশ্চয় জানিল জীবের হৈল আশ্রয়। 
এই কথা সত্য সৰ্ব্ব মিথ্যা কভু নয় ॥ 


এই নব কথা হৈয়া চলেন গোসাঞি। 
নিশ্চয়ই হইল এই আর কিছু নাই ৷৷ 
তবে গিয়' গৌড়দেশে প্রবেশ হইলা। 
সকল মহীন্তগণে বৃত্তান্ত কহিল। ॥ 
সবে মিলি কৃপা করি চল বুন্দাবন। 
কুঞ্চদাস বাধিলেক আমার জীবন ॥ 


না গেলে সবার আগে পরাণ ত্যজিব। 
এই কথা সত্য মোর নিশ্চয় জানিব ৷ 


এত শুনিলেন যবে সকল মহান্ত ৷ 
শ্বীজীবের সনে হবে করিতে সিদ্ধান্ত ॥ 
চৌষটি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল) 
সবে মিলি একযুক্তে করিল বিচার ॥ 
ব্রজে যাইবারে সবে সম্মত হইলা ৷ 
গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কাছে 
আইলা ॥ 

কেইবা মহান্ত তার অধিকারী গেল! ৷ 
একযুক্ত হইয়া সবে ব্রজেতে চলিলা ৷ 
গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী 

ৰ আইলা ৷ 
্রীহৃদয়ানন্দ সবায় লইয়| চলিল৷ ॥ 
কথে।দিন পথিমধ্যে করিল গমন ৷ 
সকল মহান্তগণ আইলা বৃন্দাবন ॥ 
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১ ৷ দ্বাদশ গোপাল শ্রীদাম_-অভিরাম গোপাল, স্থবল--গৌৱীদাস, 
স্থবাহু--উদ্ধারণ দত্ত, কুম্থুমাসর-_ত্ৰীধর, বাসুদাম - ধনঞ্জয়, অর্জ ন--পরমেশ্বর 
স্তোককৃষ্ণ _পুরুষোত্তম পণ্ডিত, লবঙ্গ -কালিয়৷ কৃষ্ণদাস, স্ুদাম-_সুন্দরানন্দ, 
দাম নাগর পুৰুষোত্তম, মহাবাহু মহেশ পণ্ডিত, মহাবল-_কমলাকর পিগ্ললাই ৷ 


দ্বাদশ গোপাল আর চৌষটি মহান্ত ৷ 
সবে মিলি আইলেন করিতে সিদ্ধান্ত ॥ 
বৃন্দাবনে আইলা সবে যমুনার তীরে ৷ 
সবে মিলি উতরিলা শ্রীধীর১ সমীরে ৷ 
যমুনাতে করি স্নান রস্থুই ভোজন ৷” 
প্রেমে মত্ত হঞ করে নাম সঙ্ধীৰ্ত্তন ; 
এক ভক্ত পাঠাইয়া সমাচার দিল ৷ 
শ্রীজীব আনিতে আ'র ভক্ত পাঠাইল! 
আসিয়| শ্রীজীবচাদ সাষ্টাঙ্গ হইয়৷ ৷ 
সভাৱে প্রণাম করে আনন্দিত হিয়া ॥ 
সকল মহান্ত উঠি আলিঙ্গন কৈল ৷ 


কেহ ভৃত্যজ্ঞানে তারে আশিবাদ দিল ৷ 


২। ধীর সমীর - ধীর সমীর বংশীবটের নিকট ৷ 
তথাহি -ভক্তমালে_ 


পণ্ডিতের সমাধি বিদ্যমান ৷ 

ধীর সমীর তস্যোপরে সুশোভন ৷ 
শ্রীমান গৌরীদাস পণ্ডিত গোসাঞি ৷ 
তাহার সমাধি আর শ্যাম্রায় জীৱ ৷ 


শ্ৰীব্ৰীশ্যামানন্দ প্রকাশ ২১ 


কি ভাগ্য আমার আজ হৈল শুভদিন । 
সাধু দরশন পাইলু মুণি দীনহীন ৷ 
আদর করিয়া তারে বসায়া আসনে । 
গভবার্তা জিজ্ঞাসেন সব সাধুজনে ॥ 
ল্লীজীব কহেন সব আনন্দ লহরী ৷ 
ব্রজের যে শুভবার্ত। কি কহিতে পারি ॥ 
নীরাধাকুঞ্চ বিলাস কদম্ব রসধাম ৷ 
সবীানন্দময় সব ভক্তের বিশ্রাম ॥ 


মদনগোপালত শ্রীগোবিন্দ গোগীনাথ। 


গৌড়িয়। উড়িয়া ভক্তের সেই 
প্রাণনাথ ॥ 


এখানে গৌরীদীস 


শীতল সুস্নিগ্ধ বহে মলয় পবন ॥ 
বার বশীভূত শ্রীমান গৌরাঙ্গ-নিতাই, ॥ 
বিরাজযে সেই শুভ ধীর সমীর ॥ 


এখানে শ্রীনিবাস আচাধ্য, ছয় চক্রবর্তী ও বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সমাধি বিদ্যমান ৷ 
হৃদয়ানন্দ মহান্তগণকে লইয়া এস্থানে অবস্থান করেন ৷ ধীরে সমীরে আকৃষ্ণের 


লীল। বিষয়ক বর্ণন। 


তথাহি_প্রীগীতগোবিন্দে 
রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্‌। 
নিকর নিতন্বিনী গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্‌ ৷৷ 
ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী : - 


৩। মদনগোপাল শ্রমন্মহাপ্রভুর আঁ 


দশে শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন গোস্বামী 


ব্ৰজে গমন করিয়া জ্ৰীগোবিন্দ--গে৷পীনাথ--মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট 


২১ শ্ৰী ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


শ্যামানন্দ গোসাঞি আইল 
সেই স্থানে ৷ 

গুরুকে প্রণাম করি সর্ব সাধুজনে ৷ 
শ্রীহদয়ানন্দ গোসাঞি বলিছেন 

তারে। 
দুখিনী কৃষ্ণদাস দণ্ডবৎ কর কারে ॥ 
কৃষ্ণদাস কহেন প্রভু তোমার চরণে । 
আর যত বসিয়াছেন সব সাধুজনে ॥ 
তুমি আমার তিলক আছ ত্যাগ করি । 
কি সম্বন্ধে দণ্ডবং সাধুজনে করি। 
আমার তিলক নাম সম্বন্ধ যে মোর ৷ 
ত্যাগ করি সাধুজনে দণ্ডবৎ কর ৷ 
কুষ্ণদাস কহে প্রভু তোমা কৃপা 

হৈতে। 
শ্ঠযামীনন্দ নাম তিলক ধরিয়াছে মাথে ৷ 
গোসাঞি কহেন সত্য না হয় স্বপন ৷ 
আমি নাহি জানি তুমি কর আচরণ ৷ 
আর কোন স্থানে তুমি সেবক হইল] ৷ 
বঞ্চনা করিয়া মোরে লিখন 


লিখাইলা ॥ _ 


হ্যামানন্দ কহে প্রভু বঞ্চনা না হয়। 
লিখনের কথা এই টসুসত্য নিশ্চয় ৷ 


করেন । 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীৰ্থ পর্য/টন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ৷ 


গোসাঞি কহেন তোমার তিলক 
ধুইব। 
ধুইলে তিলক যদি পুনবার হইব ॥ 
শ্যামানন্দ নাম অঙ্গে লিখিয়া থুইব। 
সেইস্থ নে নাম যদি পুনঃ বারাইব ॥ 
তাবেত তোমারে কৃপা নিশ্চয় জানিব। 
নহিলে সমাজ হইতে বাহির করিব ॥ 
এত শুনি শ্রীগোসাঞ্রি আজ্ঞা মাগি 
নিল | 
উঠিয়া শ্রীগুরু পদে প্রণাম করিল ৷ 
এ নীম তিলক সাধু সমাজে দেখাব । 
এ সত্য নহিলে আমি অপরাধী হৈব ॥ 
এ কথা প্রমাণ করি শ্রীজীবে শুধাই ৷ 
এই কথা সত্য করি মানহ গোসাঞি। 
প্রীজীব কহেন, এই সত্য স্বুনিশ্চয় ৷ 
উদ্ধার করহ এই জীব নষ্ট হয় ॥ 
শ্রীব্রজমণ্ডলে যত বৈষ্ণব আছিল৷ ৷ 
গোসাঞি সবারে আনি সমাজ 
করিলা ॥ 
বৃন্দাবন কল্পুকুঞ্জ রাসস্থলী স্থানে । 
সারি দিয়া বসিলেন মহান্তেরগণে ৷ 


পাশ পলাশ 


ব্রজেশ্বর শরগোবিন্দ_ 


গোপীনাথ- মদনমোহনাদি প্রীবিগ্রহগণকে প্রকট করিয়। সেবাস্থানই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের কীন্তিস্তস্ত । তাই চৈতন্য-চরিতামুতে বণিত ৱহিয়াছে--“এই তিন 
ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছে আত্মসাথ '-এ তিনের চরণ বন্দো তিন মোর নাথ ৷” 


দুঃখিনী কৃষ্ণদাসে তথায় আনিলা ৷ 
ভূমিতে পড়িয়া তি'হ দণ্ডবৎ কৈলা ; 
কৃষ্ণদাসে সকল মহান্ত জিজ্ঞ/সিল ৷ 
কাহার সেবক তুমি নাম কোথা 
পাইল ৷৷ 
এত শুনি কহেন দুখিনী কৃষ্ণদাস ৷ 
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভার ভৃত্য নামাহাস॥ 
শুন কৃষ্ণদাস তুমি আমার বচন ৷ 
স্বপনের কথা সত্য না হয় কখন ॥ 
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাও ন! 
পাবে। 
এই অপরাধে মুক্তি কভু নাহি হবে ॥ 
হরি রুষ্টে গুরুদেব করয়ে নিস্তার ৷ 
গুরু রুষ্ট হইলে কেহ নারে 
তাঁরিবার ॥ 
তথাহি__ 
হরি রুষ্টে গুরুত্রাতা, গুরু রুষ্টে ন 
কশ্চন । 
তন্মাৎ সৰ্ব্ব প্রযত্রেন গুরুমেব 
প্রসাদয়েং ৷ 
এখনও সত্য তুমি কই সবাকারে ৷ 
সবে মিলিয়া নিস্তার করিব 
তোমারে । 
এ সাধু সমাজে মিথ্যা কহিলে বচন ৷ 
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন ৷৷ 
যতদিন চন্দ্র-ৃষ্য হইবে উদয় ! 
ততদিন নরকেতে থাকিব নিশ্চয় ॥ 


শ্রাঙ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ২৩ 


বাসের বচন তুমি শুনহ প্ৰমাণ ৷ 
ক্লভ৷গবত কথা কভু নহে আন! 
তথাহি__ 
সভায়াং ভাবতেমিথ্যাং লোভাৎ 
ক্রোধ ভয়াতৃষঃ | 
সবাংশে। নরকং যাতি যাবৎ চন্দ্র 
দিবাকর ॥ 


কোন ঠাই সেবক হৈয়াছ যবে গুপ্তে ৷ 
ভয় ছাড়ি সেই কথা কহ সমাজেতে ৷ 
তুয়া অপরাধ যত করিব মোচন ৷ 
এই সত্য মান তুমি সাধুর বচন ৷ 
স্বপনে কৃপা সত্য কভূ নাহি হবে ৷ 
পরীক্ষা করিতে সাধু সমাজ নারিবে ৷ 
গোসাঞির সাক্ষাতে তিলককৃপ! নাম । 
ইহা না মানিলে হবে ভণ্ডের সমান ৷ 
এত বাক্য শুনিয়। দুখিনী কৃষ্ণদাস ৷ 
সকল মহান্তগণে করেন সম্ভাষ । 
গুরু কৃষ্ণ সতাবস্ত্ শাস্ত্রে লোকে কহে। 
স্বপনের কৃপা সত্য হয়ে সুনিশ্চয়ে ॥ 
ংসারে স্বপন বিষ্ণু মায়ার প্রচার । 
অমায়িক গুরুকুপ! সর্ববেদ সার ৷ 
যদি কৃপা সত্য নহে অন্তরে জানিব । 
দণ্ড ছুই রহ আমি বুঝিয়া কহিব ॥ 


এত বাক্য কহিয়া গোসাঞি 
শ্যামানন্দ ৷ 
ধ্যানেতে বসিল! প্রভূ হইয়া আনন্দ ৷ 


২৪ শ্ৰশ্ৰীশ্যাম 


ললিতা কৃপা মন্ত্র হৃদয়ে জপিল। ৷ 
জ্ীরাধা লক্ষণ তবে হৃদয়ে হইল| ॥ 
রাগময় চিত্ত হৈয়া রাগাত্মিক হইল! ৷ 
আত্মা প্রাণ মন বুদ্ধি সিদ্ধে 
প্রবেণিল। ; 
শ্রীরাধা মন্দিরে সিদ্ধদেহ চলি গেলা ৷ 
বাহির দুয়ারে বসি কান্দিতে 
লাগিল ৷ 
- ব্ৰীরাধার সখীগণ দেখিয়া তাহারে ৷ 
শুধাইলেন নাম গ্রাম কান্দ কেন 
দ্বারে £ 
শুনিয়া গোসাঞি তা সবারে 
প্রণমিয়ী ৷ 
আপনার নাম গ্রাম কহে বিবরিয়া ; 
কনক মঞ্জরী নাম হউ ব্ৰজবাসী ৷ 
শ্রীললিতা পদে মুই হইয়াছি দাসী । 


রাত্রিদিন ঠাকুরাণী সঙ্গেতে রাখিলা ৷ 
ঘরেতে যাইতে স্বামী মারিতে 
টি ধাইয়া ॥ 
পরাণ লইয়া মুই আইনু পলা ইয়া ৷ 
কহ গিয়া! প্রাণ রাখু দরশন দিয়া । 
এত বলি প্রণাম করিল সখীগণে। 
ব্যাকুল হইয়া কীদে সজল নয়নে ৷ 


সখীগণ কহিলেন ললিতার কাছে! 
দিয়! ব্যাকুলে তোমার দাসী 
ইত আসিয়াছে ॥ 


তোমার ঘরেতে নিরবধি সে রহিলা। 
ঘর যাইতে স্বামী মারিতে ধাইয়া ৷ 

ললিতা কহেন ডাকি আন সেইজন। 
আমি হেতা করিতেছি তাম্বুল দেবন॥ 


এক সখী গিরা তবে ডাকিয়া আনিলা। 
শ্রীরাধ। চরণে আসি দরশন কৈলা । 


পালক্কে বসিয়া সই তাম্বুল খান রঙ্গে। 
ললিতা তান্থুলসেব। করে নানারঙ্গে ৷ 
শ্রীরপমঞ্জরী করেন চরণ সেবন ॥ 
চম্পকললিতা সখী চামর ব্যপ্তুন ! 


কনকমগ্ডরী দেখি প্রেমেতে ভাসিলা ৷ 


~ 


সাষ্টাঙ্গ হইয়া পদতলেতে পড়িলা " 
ঠাকুরাণী আজ্ঞা দিলা তাহারে তুলিতে। 
উঠায়া ললিতা তারে করিলা 

কোলেতে ॥ 
ললিতার পদ ধরি কান্দিতে লাগিল৷৷ 
সহ করি ঠাকুরাণী নিকটে ডাকিল| ॥ 
নিজ পাদপন্ে তুলি দিল। তার মাথে।। 
প্রীরপমঞ্রী পদে পড়িলা মূৰ্চ্িতে ৷ 
শ্ররূপমঞ্জরী তারে কোলেতে করিয়৷ ৷ 
রাই পাদপদ্ম তলে দ্রিলেন ফেলিয়া ॥ 
কৃপা কর ঠাকুরাণী হয় তোমার দাসী! 
ও রাঙ্গা চরণতলে রাখহ আশ্বাসি ৷ 


তবে রাই জিজ্ঞাসেন কাদ কি কারণ । 
রোদন করহ কেন হইয়া অচেতন: 
কি নাম তোমার কহ হও কার দাসী! 
কে তোমার মাতাপিত। কোন 
গ্রামবাসী ॥ 
শুনিয়। কহেন নাম কনকনঞ্জবী ৷ 
তব পাদপদ্মে সেবা মনে আশ। করি॥ 
তোমার দাসীর দাসী হউ ব্ৰজবাসী ৷ 
স্রীরপমঞ্জরী পাদপদ্মে মুই দাসী ॥ 
এহার পালক দাসী এহোঁ মাতাপিতা ৷ 
এহেঁ| মোর স্বামী হন প্রেমভক্তি 
দাতা ॥ 
এহার কপাতে পাই ললিত৷ দর্শন 
ললিতার কৃপায় পাইল তব আচরণ ৷৷ 
রোঁদনের হেতু মোর শুন প্রাণেশ্বরী । 
তোমার চরণে সব নিবেদন করি । 
জ্রীহদয়ীনন্দ গোসাঞির সঙ্গেতে 
রহিল। ! 
তার শিক্ষায় তার আজ্ঞায় ব্ৰজভূমে 
আইলা ৷ 
আসিয়| ভ্রীজীব গোসাঞ্জির নিকটে 
রহিলা ৷ 
শ্রীজীব গোসাঞি মোরে বহু কৃপা 
কৈলা ৷৷ 


ব্ৰজে তব দোহার লীলা সব 
শুনাইলা ৷ 


শ্ৰত্ৰাগ্যামানন্দ প্ৰকাশ ২৫ 


শুনিতে মোর চিন্তে আনন্দ বাঁড়িল! ॥ 
তোমার চরিত লীলা অমৃতের সিন্ধু ৷ 
তাহাতে ডুবিলা মন পাঞা একবিন্দু । 
তৃষ্ণাতে আকুল প্রাণ ব্যাকুল হইলা ৷ 
আ্রীজীব সে ধারা মোরে পান 
করাইল। ৷৷ 


তোমার চরপপ্রাপ্তি উপদেশ দিলা । 
শ্ীরপমগ্ডরী পদে মোরে সমপিলা ॥ 
তবু পাদপদ্ম সেবা মকরন্দ আশে ৷ 
কু্জসেবা করি নাম দুখিনী কৃষ্ণদাসে ॥ 


অধম পতিত মুই মোরে কৃপা কৈলা । 
প্রাচরণ নূপুর রাখিতে আজ্ঞা দিলা ॥ 

নুপুর অংনিতে ললিতারে পাঠাইলা। 
তেই কৃপা করি মোরে দরশন দিল! । 


নূপুর পাইয়া মনে আনন্দিত হৈল। ৷ 
কৃপ৷ করি নুপুর কপালে ছু যাইলা ॥ 
প্রীরাধিকার পদচিহ্ন থাকুক তোমার 

টু মাথে। 
ইহা বলি নূপুর ছু য়াইল কপালেতে ৷৷ 
নুপুর পরশে মাথে তিলক হইলা | 
শ্যামানন্দ নাম মোর তখনি রাখিলা ॥ 
আমার শ্ঠামার আজি হইলা আনন্দ ৷ 


আজি হৈতে তোমার নাম হউ 
শ্যামীনন্দ ৷ 


২৬ শ্রীশ্রী মান প্রকাশ 


কহিলেন মাগ বর যে মাগিবে দিব । 
এত শুনি কহিল।ম বুঝি মাগিব ॥ 
এত অভিলাষ মোর অন্তরে আছয়ে : 
ইহা পুর্ণ কর যদি মোরে কৃপা হয়ে ॥ 
তব দাসী হৈয়া রাধাকৃষ্ণকে সেবিবা | 
এই বর মাগি ঠাকুরাশী মোরে দিব| ৷৷ 
সদয় হুইয়া মোরে এই বর দিলা ৷ 
কৃপা করি মোরে এই নিষেধ করিল ৷ 


জীব বিনা এই কথা কারে। না 
কহিবে ৷ 
অন্যত্ৰ কহিলে তুমি জীবন হারাবে ॥ 
এত জ।নি তব কৃপা কারে না কহিয়ে । 
তব নাম পদচিহ্ন তিলক বহিয়ে ॥ 
তব নাম পদচিহ্ন গোসাঞি দেখিলা ৷ 
অবিশ্বাস কৈল! মনে আমারে 
ছাঁড়িল। ৷ 
একথ। জানিতে মনে প্রভু 
জিজ্ঞীসিল৷। 
কাহীর সেবক নাম তিলক কে দিল] ॥ 
গোসাঞিরে কহিলাম সেবক 
ৰ তোমার ৷ 
তুমি দিলে এই নাম তিলক আমার ॥ 
ব্ৰজে বাসা করি কুঞ্জসেবায় রহিল। ৷ 
স্বপ্পেআসি প্রভু মোরে দরশন দিলা ॥ 
গোসাঞি, দেখিয়া আমি প্রণাম 
মা করিলা । 


আশিব্বাদ করি মোরে বার্তা 


জিজ্ঞাসিলা। 
কি কাধ্য করহ কিবা ভজন সাধন। 
মোরে কেন নাহি যাহ করিতে 
দরশন। 


এ শুনি কহিলাম প্রভুর চরণে ৷ 
কুগ্তসৈব৷ করি থাকি এই বৃন্দাবনে ৷ 


তব পাদপদ্ম সেবা স্মরণ সাধন ৷ 
কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ করিবে গায়ন ॥ 


এ বাক্য শুনিয়া প্রভু আনন্দিত 
হৈলা। 
কহেন এ কুগ্তমেবা তোমারে মিলিল| । 


থাক এই কুঞ্জে তুমি করহ সেবন ৷ 
সেবিলে পাইবে রাধ -কুষ্ণের চরণ ॥ 


সেবা দেখি শ্যামাশ্যাম আনন্দ 
পাইবে । 
সেইদিন কৃপা করি দরশন দিবে । 


আজি হৈতে তোমার নাম হউক 
শ্যামানন্দ ৷ 
তোমার নাম শুনি হবে সবার আনন্দ । ূ 
এই নাম কৃপা করি গোসাঞি 
রাখিলা ৷ 
আশিবর্ধাদ কার মাথে পদ তুলি 
দিলা ৷ 


শ্ীপ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ২৭ 


তব পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক হইল ৷ 
পরিক্রমা করিতে কুণ্ড ভিতরে 
প্রবেশিলা ৷৷ 
এই কথ৷ কহিনাম গোসাঞিরে 
সত্য ন! মানেন তি'হ ক্রোধ করেন 
মোরে ॥ 
কহেন সাক্ষাৎ নাম তিলক ন 
মানিলা ৷ 
স্বপন দেখিয়া তাহা আচরণ কৈলা । 
স্বপন দেখিলে তুমি আমি নাহি 
জানি । 
স্বপনের কথা সত্য করিয়। না মানি ॥ 
আমার সেবক যদি ধর মোর চিহ্ন ৷ 
কৃষ্ণদাস নাম বিনে না করিবে অন্ত ॥ 
এত শুনি কহিলাম গোসাঞ্ির পায় । 
তোমার তিলক বটে মুছে এই দায়॥ 


গোসাঞি বলেন তোমার তিলক 
ধুইব ৷ 
ধুইলে তিলক যদি পুনবার হব ॥ 
স্টামানন্দ নাম অঙ্গে লিখিয়া মুছিব ৷ 
সেইস্থানে নাম যদি পুনবার হব: 
তবে মোর কৃপা সত্য নিশ্চয় জানিব । 
শ্যামানন্দ নাম তোমার সত্য যে হইব! 
এত শুনি গোসাঁঞির আছ্ঞ৷ মাগি 
নিলু । 
উঠিয়া শ্রীগুরুপদে প্রণাম করিলু ॥ 


এ নাম তিলক সাধু সমাজে দেখাব! 
এ সত্য নহিলে আমি পরাণ তাজিব ॥ 
গৌড়দেশে ব্ৰজে যত মহান্ত আছিল! ৷ 
গোসাঞি সবারে আনি সমাজ 
করিল ॥ 
বুন্দাবনে কল্পকুপ্জ রাসম্থলী স্থানে ৷ 
সবাই বসিলা আসি মহ্‌ স্তের গণে । 
আমারে আনিয়া তাহা পরীক্ষা 
করিতে । 
কহিতে লাগিল সব মহান্ত বর্গেতে ৷ 
শুন কুষঞ্চদাস তুমি সবার বচন; 
স্বপনের কথ! সত্য না হয় কখন ॥ 
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাও না 
পাবে। 
এই অপরাধে মুক্ত কভু না হইবে ॥ 
এখনও সত্য তুমি কহ সবাকারে। 
সবে মিলিল! তোমা করিবে উদ্ধারে ৷ 
এ সাধু সমাজে মিথ্যা কহিলে বচন। 
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন ॥ 
কৃপাসিদ্ধ হইলে তুমি হইবে নিস্তার । 
নহিলে তোমার গতি নাহি দেখি 
ডি হার! 
এত শুনি কহিলাম সৰ্ব্ব সাধুজনে! 
এই কৃপ। সত্য প্রভু এ নহে স্বপনে । 
যদি কৃপা সত্য নহে অন্তরে জানিব। 
দণ্ড দুই রহ আমি বুঝিয়া কহির ॥ 


ৰি শ্রীশ্ৰাষ্যামানন্দ প্রকাশ 


এত বাক্য কহি তব পাদপদ্ধ ধ্যানে । 
মোর মন প্রাণ আইল তোমার চরণে ৷ 
বহু জন্ম ভাগ্যে মোর সাধন আহিল৷ ৷ 
তব পাদপদ্ম আসি দরশন কৈলা ৷ 
মুঞি মূঢ় অধম পতিত ছুরাচারী ৷ 
তোমার চরণ ধ্যানে আইন অবতরি ৷৷ 
কৃপা কর ঠাকুরাণী দেহ পদছায়া ৷ 
নিজ দাসী জানিয়! করহ মোরে দয়া । 
গুরুর চরণ পাই তোমার চরণ। 
মহান্ত সমাজে মোরে কর উদ্ধারণ ॥ 
রোদনের হেতু আঁর মনের বাঞ্ছিত। 
ছুই কথা| তব পদে কৈলু নিবেদিত; 
ললিত! কহেন কৃপা কর ঠাকুরাণী ৷ 
তোমার চরণে দাসী হউ আমি জানি ৷ 
শ্রীরূপ মঞ্জরী কহে তব পদে দাসী । 
ও রাঙ্জী চরণতলে রাখহ আশ্বাসী ॥ 
কনকমঞ্জরী হাতে ললিতা ধরিয়া ৷ 
রাইর চরণতলে দিলেন ফেলিয়। ৷ 
কনকমঞ্জরী তবে প্রণাম করিল! । 

রাই কৃপা করি মাথে পদ তুলি দিলা ॥ 
তবে রাই সুবল টাদে আনাইলা ৷ 

যে কিছু সকল কথা তাহারে কহিলা ৷ 
তোমার দাসের দাস নাম কৃষ্ণদীস ৷ 
সে মোর চরণ প্রতি কৈল বড় আশ ॥ 
মোর কুঞ্জসেবা করি রহে অনুক্ষণ ৷ 
আত্ম প্রাণ মন মোরে কৈল সমর্পণ ॥ 


জন্মে জন্মে দাসী মোর কনকমঞ্তরী ৷ 
নিত্য কুগ্তসেবা তারে দিয়াছি কৃপা 
করি। 
তাহারে লঞ্2যাছি আমি তব আজ্ঞা 
পাই। 
সুবল বলেন মের ভাগ্য হৈল রাই॥ 
তর পদে দাসী হৈলা মোর ভৃত্য 
গণে। 
মোর বাঞ্ছা দাসী হউ তোমার 
চরণে ৷ 
এত বাক্য শুনি রাই আনন্দ হইলা। 
সুবল চরণে শ্য।ম।নন্দে ফেলা ইয়া ॥ 
চরণে ধরিয়া শ্ঠামানন্দে প্রণমিলা । 
শরীস্থবল কোলে করি আশিবর্বাদ 


কৈলা। 
ভাগ্যবতী হও তুনি রাইর প্ৰিয় 
দাসী ৷ 


লভিলে দুৰ্ণভ প্রেম সেবা 
অভিলাষী ॥ 
রাই কহেন সবল তিলক তৃমি দিবে। 
মহান্ত সমাজে যেই পরীক্ষা করিবে ॥ 
শ্যামানন্দ নাম ইহার বক্ষে লেখি দেহ। 
মহান্ত সকলে তোমা কৃপা বলি কহ॥ 
আমার নিত্যপ্রিয় এই শ্ঠামানন্দ দাস। 
ইহারে না করে যেন লোক উপহাস । 


মোর পদচিহ্ন তিলক শ্যান[নন্দ নান ! 
ভুবনে প্রচার যেন হয় বিদ্যমান ॥ 
শুনিয়া সুবলচাদ আনন্দিত হইল; ৷ 
শ্য।মীনন্দ কপালেতে তিলক রচিল । 
গ্রীরাধাবক্সপভী এই তিলক যে দিল: ৷ 
রাধাপদাকৃতি মাঝে বিন্দু প্ৰকাশিলা ॥ 
শ্যামানন্দ নাম তার হৃদয়ে লিখিলা ৷ 
মোর কৃপা হয় এই বলিতে কহিলা ॥ 
কহিবে আমার গুরুর স্বরূপ ধরিয়া ৷ 
পণ্ডিত ঠাকুর মোর কৃপা কৈল 
আনিয়া ॥ 
মহান্ত সমাজে মোর স্মরণ করিবে । 
তবে যে তিলক নাম তেজোময় হবে । 
এত শুনি শ্ঠামানন্দ সাষ্টান্গ হইলা। 
গ্রীপাদপল্পব তাঁর মাথে তুলি দিলা ৷৷ 
পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধা চরণে শ্যামানন্দ ৷ 
দণ্ডবৎ হঞ্যা মাথে নিল পদদ্বন্দ । 


তবে নিজ পদ দিয়া আশির্বাদ 
কৈলা ৷ 
সেইস্কান হৈতে দৌহে বিদায় করিলা ৷৷ 


পুনৰীর প্রণাম করিল! শ্যামানন্দ । 
পড়িল রাধিক! পদে হইল। আনন্দ ৷ 
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণে ৷ 
প্রণাম করয়ে গিয়া সবার চরণে ॥ 


শ্ররপমঞ্জরী পদে দণ্ডবৎ কৈল! ৷ 
তাহার যতেক সখী তীরে প্রণমিলা ৷ 


শ্রশ্রাশ্যামানন্দ প্রকাশ 


২৯. 


সবারে প্রণাম করি রাই কাছে গেলা ৷ 
ছুই কর জুড়ি তার মুখ নিরখিলা ৷ 
নিরীক্ষণ করিতে ভাসিলা প্রেমজলে । 
ঝর ঝর বহে নীর নয়ন যুগলে ॥ 
কনকমপ্জরী কহে বিনয় বচন ' 

রাতুল চরণে রাখ তনু প্রাণ-মন ॥ 

এত শুনি প্ৰেমময়ী প্ৰবোধ করিল! ! 
পাইবে আমার পদ নিশ্চয় কহিলা ৷ 


কিছুদিন উৎকলেতে জীব উদ্ধারিয়া ৷ 


পুনরপি আমার সেবায় রহিবে 
আসিয়া ৷ 


গ্রবোধ করিয়া তারে বিদায় করিল । 


এক সখী সঙ্গে আগে কথে৷ দূরে 
গেলা ৷; 


তারে পথ দেখাইয়া! সখী ফিরি গেলা । 
কনকমগ্জরী তবে গমন করিলা॥ 

এথ! বৃন্দাবনে সব মহান্তাদিগণ । 
শ্যামানন্দ দেহ দেখি ছাড়িল জীবন । 
দেখিয়। মহান্তগনে বিস্মিত হইল! ৷ 


ব্রজেতে আসিয়া মোরা কি কাধ্য 
করিলা ॥ 


হায় হায় করে সব মহান্তের গণ । 
অপরাধ ভয়ে চিত্তে করেন রোদন ॥ 
সকল মহান্তগণে ব্যাকুল হইল! । 
আমর! থাকিতে বৈষ্ণব নষ্ট গেল ৷ 
প্রীহ্নদয়ানন্দ বড় কাতর হইলা ৷ 
গড়াগড়ি দিয়া কুঞ্জে পড়িয়া রহিল| ॥- 


৩ 


৩০ শ্ৰীখ্ৰীখ্যামানন্দ প্রকাশ 


শ্রীজীব দেখিয়! সবাকারে প্রবোৌধিলা ৷ 
বস্ত্ৰ চ!কাইয়া শ্যামানন্দেরে রাখিলা ৷ 
কহিলেন কর সবে নাম সংকীৰ্ত্তন ৷ 
এখনি আসিবে শ্য।মানন্দের জীবন ॥ 
শ্লীজীব জানেন শ্যামানন্দের আন্তরে । 
জানিয়া কহেন কথা মহান্ত সবারে ॥ 

৷ তৌমর1 সবে কুঞ্চন৷ম কর সংকীর্তন ৷ 
ভ্রীগোবিন্দ শ্যামসুন্দর কমললোচন ॥ 


কতক্ষণে শ্যামানন্দ দেহে প্রবেশিল। । 
ভ্রীহ্ৃদয়ানন্দ বলি উঠিয়া বসিলা ৷ 


দেখিয়া মহান্তগণে হরিধ্বনি কৈলা ৷ 
হৃদয়ানন্রের চিত্তে আনন্দ বাড়িল৷ ॥ 
শ্যাম।নন্দে জিজ্ঞাসিল! মহান্ত সকল ৷ 
শুনিব-তোমার বাক্য কহহ বিরল ॥ 
স্যামীনন্দ বলেন যে কহি সেই কথা ৷ 
পণ্ডিত ঠাকুর কূপ! করিয়াছেন সর্বথা ॥ 
গৌসাই স্বরূপ হঞা দরশন দিল! ৷ 
শ্রীগৌরীদাসংপঞ্ডিত মোরে কৃপা 
ন কৈলা । 
যদি আমি তাহার চরণে ভৃত্য হব। 
এ নাম তিলক তার প্ৰত্যক্ষে দেখাব ॥ 
এত বাক্য শুনি-তবে-মহান্ত সকল ৷ 
শ্যামানন্দ মাথে দিল তিলক নির্মল ৷ 
হরি পদাকৃতি করি মাঝে বিন্দু দিল৷৷ 
ম্যামীনন্দ নাম তার হৃদয়ে লিখিল! ৷ 
মহাস্ত সমাজ.আনি তাহে উভা কৈল] । 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য নাম-সবে-উচ্চারিলা {= 


সকল মহান্ত বর মাগে প্রভুস্থানে ৷ 
যদি তব কৃপা সত্য রাখ ভক্তজনে ॥ 
সকল মহীান্তগণ কহেন গোলাঞ্রিরে | 
তিলক যুছহ তুমি ধৌত কর নীরে ॥ 
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি চিন্তিত হইয়| ৷ 
তিলক ধুইতে যান হাতে বারি 
লইয়া ৷ 
শ্যামানন্দ ড।কেন তবে আতঙ্ক হইয়| ৷ 
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর রাখহ 
আসিয়া ৷ 
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দের মাথে। 
জল দিলা তিলক ধুইল কপালেতে ৷৷ 
হৃদয়ে ধুইল শ্যামানন্দ নামাক্ষর । 
গোসাঞি বসিল! গিয়া! মহান্ত ভিতর ৷ 
শ্যামানন্দ গোসাঞি ডাকেন 
উচ্চেঃস্বরে ৷ 
পণ্ডিত ঠাকুর আসি রক্ষা কর মোরে। 
এত বলি ডাকিলেন শ্যামানন্দ রায় । 
তিলক হইল মাথে বিন্দু শোভ| পায় ॥ 
শ্যামানন্দ নাম তার হৈল হৃদি মাঝে ৷ 
দেখিতে লাগিল৷ সব মহান্ত সমাজে ॥ 
যেমত তিলক ছিল! সেই মৃত হৈল। । 
শ্যামানন্দ নামীক্ষর-হৃদে- প্রকাশিলা ৷৷ 
নিরীক্ষণ করি সব মহাস্ত দেখিল! ৷ 
সে নাম তিলক বিন্দু উজ্জল হইল ৷ 
সুবলের কৃপা! শ্রীমতীর আজ্ঞা হৈতে ৷ 
সে নাম তিলক সব! হৈল বিদিতে ॥ 


রী ন্ৰশ্যামানন্দ প্রকাশ ৩১ 


হৃদয়ানন্দ টিভি তিলক নাম 

দেখি ৷ 
লঙ্জাতে আকুল হৈয়া হৈল অধোমুখি ॥ 
সকল মহীন্তগণ উঠে মহাব্বনি করি। 
আনন্দ হইল শ্ঠামানান্দে বুকে ধরি ॥ 
কেহ কেহ কোলে করি চুন্ব খায় মুখে ৷ 
কেহ শ্যামানন্দ বলি ডাকে অতি সুখে ॥ 
কেহ বলে এই অতি অপূৰ্ব্ব দেখিল৷ ৷ 
স্বপনের কথা সাধু সাক্ষাৎ হইল! ৷ 
কেহ বলে সুবল চাদের এই ভঙ্গি ৷ 
কৃপা করি শ্যামীনন্দে কৈল আত্মসঙ্গী ॥ 
কেহ বলে শ্যামাপদ চিহ্ন কপালেতে 
শ্যামার অ'নন্দে শ্যামীনন্দ নাম তাহে ৷ 


এত দেখি শ্লাগোসাঞি অষ্টাঙ্গ ইইলা ৷ 
সৰ্ব্ব মহান্তের গণে প্রণাম করিল! 


তবে হৃদয়ানন্দ গোসাঞি পদে 
দণ্ডবৎ করে প্রেমে অশ্রু গদগদে ৷৷ 
গোসাঞি করিয়া কোলে গলায় 
বান্ধিয়া । 
মুখেতে চুম্বন দিয়া কোলে বসাইয়! ৷ 
আশিৰ্ব্বাদ করি তারে বহু প্রশংসিল ৷ 
প্রাণাধিক করি গোসাঞি সঙ্গেতে 
রাখিল ॥ 


সকল মহান্তগনে পুনঃ স্নান কৈলা ৷ 
রসুই করিয়া সবে ভোজন করিলা ॥ 


শ্রীজীব গোসাঞি কাছে শ্য।মানন্দ 
গেল ৷ 

অষ্টাঙ্গ হইয়া বহু দণ্ডবং কৈল ॥ 

শ্রীজীব গোসাঞি কোলে করি চুম্ব 


দিলা ৷ 
কহে আমি প্রাণ -দেহ তোমা 
. সমপিলা ॥ 


তুমি ভক্ত নহ মোর হও প্রাণ সম ৷ 
তোমার প্রেমেতে বান্ধা হইল আমার 
জীবন ৷৷ 


ধন্য ধন্য কনকমঞ্জরী শ্যামানন্দ ৷ 
তোমার সেবাতে শ্যামার হইল 
আনন্দ ॥ 


এত কহি পাঠাইল গোস্বামীর স্থানে ৷ 
তার কাছে থাক তুমি চরণ সেবনে 11. 
জীশ্যামানন্দ গৌসাইর চরণ কমল... 
স্মরণ করিয়া কন্ঠ এই মাত্র বল ৷৷_ 
্রীরপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ 
ংক্ষেপে কহিল তিন দশার আখ্যান ৷৷ 


ইতি_-শ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীমন্মহা প্রভুর পার্ধদবর্গের ব্রজধামে গমন, বিচারসভা 
ও হরিপদাকৃতি মধ্যে বিন্দু তিলক ও শ্যামানম্দ নাম প্রকাশ নামক তৃতীয় দশা 


সম্পূর্ণ। 


| 
t 


৩২ এশ্রীখ্যামানন্দ প্রকাশ 


চতুর্থ দৃশা 


জয় জয় শ্ঠামানন্দ দেবের চরণ । 
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করি যে রচন ? 


তারপর দিন সব মহান্ত উঠিল| ৷ 
ব্ৰজ পরিক্রমা লাগি সবাই চলিলা ॥ 
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি সঙ্গে 


ক শ্যামানন্দ ৷ 
পরিক্রমায় চলিলেন হইয়| আনন্দ ; 


দ্বাদশ বন আর যত উপবন ৷ 


আর.যত কু সব করিলা দরশন ॥ _ 


একদিন সঙ্কেত কুঞ্জ রাস হইতে 
ছিল৷ ৷ 
দর্শন করিতে সব মহাস্ত আসিলা ॥ 


রাঁধাকৃষ্ণ নৃত্য করেন সখীগণ লঞা| ৷ 
মধুর গাওন করেন প্রেমে মন্ত হঞ1 ॥ 


নানাবিধ নৃত্য করেন নানাবিধ গান ৷ 
নানাবিধ যন্ত্র বাজে অতি অনুপাম ॥ 


দেখিয়া মহান্তগণ আনন্দিত হৈলা ৷ 
শ্যামানন্দ গোসাঞি দেখি মূৰ্চ্ছিত 
| হইলা ॥ 


বাধাকৃষ্ণ বলি কুঞ্চে গড়াগড়ি যান। 
প্রোমেতে ভাসিল সব নয়ীন বয়ান ॥ 


উঠি'য়৷ গোগীর ভাব প্রকাশ করিল! । 
মাথে বস্ত্ৰ দিয়া তথা নাচিতে 
লাগিলা ৷৷ 
রাধাকৃষ্ণ নাম মুখে করেন গায়ন ৷ 
নাচিতে লাগিলা প্রেমে করিয়া 
রোদন ৷৷ 
হৃদয়ানন্দ গোসাঞি নিরখিয়ী ভাব । 
রাধিকার ভাব এই মোর নাই লাভ £ 
আমার কৃষ্ণের সঙ্গী নহে শ্যামানন্দ ৷ 
এতক্ষণে বুঝিলু ইহার পরিবন্ধ ৷ 
মোর নিজ ভাব ছাড়ি করে 
রাধাভাব। 
রাধিকার সখী এই মোর নাই লাভ॥ 
এত বলি রাস ছাড়ি আইলা নিজ 
স্থানে । 
অন্তরে বাধিলা অভিমান হইল মনে ॥ তু 
শ্যামানন্দ গোসাঞি রহিলা রাস 
হি স্থানে । 
খীহদয়ানন্দের বড় ক্রোধ হইলা _ 


মনে । 


শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ তত 


রাস পূর্ণ হৈল! তবে আইল) 
শ্যামানন্দ ৷ 
সকল মহান্ত আছিল! হইল. আনন্দ ঃ 
খ্যামানন্দ শয়ন করিল! নিজস্থানে । 
প্রৰাত্ত:কালে গেল তবে গুরু দরশনে ॥ 
দর্শন করিয় বনু প্রণাম করিল! ৷ 
দেখিয়া হৃদয়ানন্দ বড় ক্রোধ হৈলা ॥ 
ক্রোধ করিয়া গোসাঞি বলিতে 
লাগিল! ৷ 
আমার কৃষ্ণের ভাব কেন হে 
ছাড়িলা ৷ 
গোগীভাব হৈল তোর গোগীর 
লক্ষণ 
আর আমা সঙ্গে তব কিবা 
প্রয়োজন ॥ 
এত শুনি শ্যামানন্দ কহেন মধুর ৷ 
রাধিকার ভাবে ভজে পণ্ডিত ঠাকুর ॥ 
কৃষ্ণ সঙ্গে রহে রাধাভাব অনুক্ষণ ৷ 
রাঁধাকৃষ্ণ দৌহাকার করেন মিলন ৷ 
রাঁধাকু্ণ সঙ্গেতে থাকেন অনুক্ষণ ! 
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা করেন দর্শন ॥ 
সেই সঙ্গে ভাব মোর হইল উদ্দীপন ৷ 
কেমনে ছাড়িনু প্রভু তোমার চরণ ৷ 
রাধা বেশ হন কুঞ্জে সুবল ঠাকুর ৷ 
তার ভাব আস্বাদন করিল! মধুর ! : 
এত শুনি গোসাঞি কহেন সব মিথ্যা ৷ 
পণ্ডিত ঠাকুর মুখে না শুনি একথা ॥ 


সখা বিন্তু রাঁধাভাব কভু না করিবে । 
মোর সখ্যভাব যেই সেই আঁচরিবে ৷ 
এত শুনি শ্যামীনন্দ বলেন বচন | 
সখ্যভাব করিতে নারিব আচরণ ॥ 


শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহাক্ৰোধ হইল! ৷ 
উঠিয়া শ্যামানন্দে প্রহার করিল! ॥ 


ছড়ি দুই তিন মারি হাতে গায়ে 
পিঠে। 

মাংস ফাটি রক্ত পড়ে গোসাঞি 
ভূমে লুটে ৷ 


(দখিয়া মহান্তগণ ধাইয়া ধৰিল] ৷ 
সবে ক্রোধ করি তারে বলিতে 
লাগিল! । 


শুনহ হৃদয়ানন্দ কি তোমার চিত। 
শ্যামানন্দে মার তুমি ভাল নহে রীত ৷ 


পূৰ্ব্বে শ্যামানন্দ মোরে বিরলে 
কহিল! 
এতে তুমি সাক্ষাৎ বধের ভাগী 
হৈলা ৷ 
মধুর ভাঁবাশ্রিতে সর্ব্বভাব মিলে ৷ 
কি বুৰিষা শ্যামানন্দে তাড়না 
ই করিলে ৷৷ 


সকল মহান্ত শ্যামানন্দে আশ্বাসিল 1 
তবে শ্যামানন্দ কিছু প্রার্থনা করিল ॥ 


৩৪ শ্ৰীশ্ৰীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


মোর ভাগ্য হৈল প্রভু অঙ্গীকার 
কৈলা ৷ 
মহা আনন্দিত হৈয়া অগ্টাঙ্গ হইল। ৷ 
এতদিনে প্রভু মোরে প্রসাদ করিল ৷ 
অঙ্গ অপরাধ মোর সব দূর হৈলা ৷৷ 
মোর অপরাধ প্রভু ক্ষমহ অন্তরে ৷ 
প্রভু আজ্ঞা নষ্ট কৈনু মুই মূর্খ ছাড়ে॥ 


পঞ্চপুত্র হৈল যেন এক হইল সুতা ৷ 
ইহা জানি প্রভু কিছু ন৷ করিহ চিন্তা ৷ 
এত বাক্য শুনি গোসাঞি কোলেতে 
করিলা ৷ 
দুঃখ না করিবে মনে অ:মি তোরে 
মাইল ৷ 
এত শুনি গোসাঞিরে প্রণাম 
করিলা 
দুঃখ নহে প্রভু মোর আনন্দ 
বাড়িলা॥ 


প্রহার সে নহে মোর সুগন্ধি চন্দন ৷ 
শীতল হইল মোর তনু গ্রাণ মন ॥ 
একদিনে প্রভু মোরে অঙ্গীকার কৈলা ৷ 
আপন! করিয়া মোরে প্রসাদ করিল! ৷ 
শ্রীশ্ঠামানন্দের শুনি এসব বচন ৷ 

ধন্য ধন্য করে যত মহান্তের গণ ৷ 


তবে সব সাধুগণ স্নানেতে চলিলা ৷ 
সমেত কুণ্ডেতে গিয়া সবে স্নান = 
. কৈল৷ ৷ 


স্নান সারি করিলেন রন্ুই ভোজন ৷ 
সমেত দর্শন কৈলা যত কুপ্তাবন ৷ 


সেইদিন সেই স্থানে বিশ্ৰাম করিল । 
রাত্রে শ্রীহদয়ানন্দ স্বপন দেখিলা ৷ 


শ্রাচৈতন্ত মহাপ্ৰভু দরশন দিল| । 
তারে দেখিয়া গোসাঞি প্রণাম 
করিল ৷৷ 


মহাপ্ৰভু অঙ্গে শুক্ল উড়ানি আছিল৷ । 
রক্তে ভিজিয়াছে কিছু দেখিতে 
পাইল৷ ॥ 
( 
হাতে পায়ে পুষ্ঠে মাংস কাটিয়া 
গিয়াছে । 
রক্তেতে উড়ানি ভিজি কামড়িয়া 
আছে । 


মহাপ্রভু দেখিয়া সে গোসাঞি শুধায়। 
একি বিপরীত প্রভু শ্রীঅঙ্গে দেখায়! 


তব কৃপা হৈতে পরি এ রক্ত বসন। 
শ্যামানন্দ মোর আত্মা কারলে ঘাতন ॥ 
কনকমঞ্জরী রাইর নিজ সহচরী ৷ 
তারেহ পরীক্ষা কর কি সংশয় করি ॥ 
তাহারে মারিলে মোর অঙ্গেতে 
বাজিল ৷ 


রক্তেতে জঙ্জর তনু বসন ডুবিল ৷ 
এত শুনি গোস৷৬ি পড়িল শ্রীচরণে ৷ 
আর মোর নিস্তার নাহিক ত্ৰিভুবনে ৷ 


শ্যামানন্দ তব দেহ আমি নাহি জানি ৷ 
এবার উদ্ধার মোরে কর পদ্মপাণি ॥ 
মোর অপরাধ হৈল তব শ্রীচরণে : 
প্রভু না ক্ষমিলে আমি ত্যজিব 
পরাণে ॥ 
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিলা ৷ 
প্রসন্ন হইয়া তবে কহিতে লাগিল৷ ৷ 
হৃদয়ানন্দ আমার শুনহ বচন । 
শ্রীরাধার নিজ প্ৰিয়ে করিলে দণ্ডন ৷৷ 
ভক্তর্ঠাই অপরাধ প্রভু নাহি সয় ৷ 
রাধাকৃষ্ণ অতি প্রিয় শ্যামানন্দ রায় ॥ 
যে হুইল অপরাধ শুন বলি আমনি ৷ 
সাধু অপরাধে সাধু সেবা কর তুমি ॥ 
বৈষ্ণবের অপরাধ তুমিহ মানিবে। 
দ্বাদশ মহোৎসব কর তবে ক্ষমা হবে ৷ 
শুনিয়ী হৃদয়ানন্দ মহোৎসব মানিল! ৷ 
মহাপ্রভু পদ তুলি তার মাথে দিলা ॥ 
আশির্বাদ দিয়া প্রভু অন্তরাল হৈল ৷ 
তবে শ্রীহ্ৃদয়ানন্দ উঠিয়া বসিল ৷ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি স্মরণ করিলা ৷ 
প্রাতঃকাল হৈলে স্বপ্ন মনে স্মৃতি 
হৈলা ॥ 
প্রাত:কালে মহান্তগণ দরশন কৈল। 
স্বপ্ের বৃত্তান্ত সব সকলে কহিল ॥ 
কালি আমি শেষ রাত্রে দেখিনু 
স্বপন । 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু দিলেন দরশন ॥ 


প্রীপ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ৩৫ 


শ্যামানন্দ অঙ্গে যত করিয়াছি ঘাত ৷ 
মহাপ্রভুর ঠাই হৈছে রক্তপাত ॥ 
হাতে পায়ে পৃষ্ঠে মাংস কাটিয়া 
গিয়াছে! 
রক্তে উড়ানি সব ডুবিয়া রহিছে ॥ 
শুধাইন্ত প্রভূপদে প্রণাম করিয়া | 
প্রভু কহে, তব কৃপা শ্যামানন্দ দিয়া ॥ 
মোর আত্মা শ্যামানন্দ তাহারে 
মাবিলা ৷ 
মোর অঙ্গে বাজি রক্তে বসন 
ভিজিলা ॥ 
এত শুনি প্রভূপদে পড়িনু কাতরে ৷ 
একবার উদ্ধার করহ প্রভু মোরে ॥ 


স্যামানন্দ দেহ তোমার আমি না 
জানিল। 


সেই অঙ্গে ঘাত করি অপরাধী হৈল ॥ 
ভঅঙ্গে করিনু ঘাত নাহিক নিস্তার ৷ 
তোমার চরণ বিনু, গতি নাহি আর ॥ 
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিল। 
দ্বাদশ মহোৎসব মোরে আজ্ঞ৷ দিল ৷ 
তীর বাক্য শুনি আমি অঙ্গীকার 
কৈলা ৷ 
অষ্টাঙ্গ হইয়া তবে প্রণাম করিল! ॥ 
মহাপ্ৰভু পদ তুলি মোর মাথে দিলা । 
কৃষ্ণে ভক্তিবস্ত বলি অন্তৰ্ধান হৈল! ৷৷ 
সাধু স্থানে অপরাধী হৈনু প্রভুস্থানে ৷ 
এবার উদ্ধার কর মোরে সাধুগণে ৷ 


৩৬ শরীশ্ৰীখ্যামানন্দ প্রকাশ 


শুনিয়া মহান্ত সব কহিতে লাগিল| ৷ 
এই কথা সত্য সবে নিশ্চয় জানিল। ৷ 
হ্যামানন্দে স্বপ্নে কুপ৷ তুমি না 
ম।নিলা ৷ 
সেই সত্য হয় যদি এই সত্য হৈল! ॥ 
সকল মহান্তস্থানে গোসাঞি কহিল] ৷ 
মহোৎসব মানি সব সত্য জানাইলা ॥ 


এত শুনি শ্যামানন্দ কহেন 
গো৷সাঞি। 


মোর এক ভিক্ষা সব সাধুজন ঠাঞি। 
প্রভু সঙ্গে কৈলু বাদ মোর অপরাধ । 
সকল মহান্ত মোরে করহ প্রসাদ ॥ 
দ্বাদশ মহোৎসব মোরে এই ভিক্ষা 


দেহ। 
সবে কৃপা করিয়া আপন! করি লহ ৷৷ 


সকল মহান্তগণে আনন্দ হইল ৷ 
দ্বাদশ মহোৎসব আমরা তোমারে যে 
দিল ৷৷ 
সবে কহে ধন্য শ্যামানন্দ নাম 
তোমার । 
আপনি উদ্ধারি কৈলে গুরুকে 
২ উদ্ধার ॥ 
তুমি রক্ত নহ হও সবাকার প্রাণ । 
এত বলি দিল তারে আলিঙ্গন দান ৷ 
তবে, শ্ঠামীনন্দ উঠি প্রণাম করিল! ৷ 


গোসাঞির পায়ে পড়ি সাষ্টাঙ্গ ৷ 
- হইলা ৷ 


গোসাঞি করিয়া কোলে আশির্বাদ 
কৈলা। 
সকল মহান্তপদে সাষ্টাঙ্গে নমিলা ॥ 
সবে মিলি পুন তবে বিচার করিল 1 
শ্যামানন্দে আগে বৃন্দাবনে পাঠাইল ৷৷ 
মহোৎসবের সামগ্রী কর তুমি গিয়|। 
আমরা মিলিব পাছে পরিক্রমা দিয়া ॥ 


শুনি শ্যামানন্দ বড় আনন্দ হইল! ৷ 
সকল মহান্ত পদে প্রণাম করিল! ॥ 
বিদায় হইয়া তবে গেল বৃন্দাবন ৷ 
পরিক্রমা করিতে গেলেন সাঁধুগণ ॥ 
হ্যাম'নন্দ বৃন্দাবন প্রবেশ হইল! ৷ 
শ্রীজীব গোসাঞির পায় দণ্ডবৎ 
হৈল ॥ 
শ্রীজীবে কহিল তবে সব বিবরণ । 
শুনিয়া হইল (সহ আনন্দিত মন ৷ 
শ্যামানন্দ গোসাঞ্জিরে কোলেতে 
করিয়া ৷ 
ধন্য শ্যামানন্দ তুমি সবায় উদ্ধারিলা ৷ 
শ্রীজীব গোসাঞি তবে ভাণ্ডার 
৷ হইবে | 
মহোৎসব সামগ্রী সব সংগ্রহ 
কৰিবে ৷ 
ভ্রীজীব ডাকিয়| ব্রজবাসীগণে । 
মহোৎসব তরে ভিক্ষা কৈল 
‘সবাস্থানে ৷ 
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শ্যামানন্দ গোন্বাসীর মহোংসব শুনি । 
ভাণ্ডার খুলিয়া দিল ব্ৰজবাসী আনি ৷ 
তবে শ্যামানন্দ শ্রীমথুর! ভিক্ষা কৈলা ৷ 
মহোৎসব সামগ্রী সেও স্থানে হইল। ৷ 
মথুরা হইতে বুন্দাবনেতে আইলা ৷ 
মহোৎসবের সামগ্রী প্রস্তুত করিলা 
পরিক্রমা করি সব মহান্ত আইলা £ 
সবে আসি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা £ 
শ্যামানন্দ নিবেদিল শ্রীজীব চরণে | 
আমি কিছু নাহি জানি জানহ 
আপনে; 
যে আজ্ঞা করিবে মোরে সে কাধ্য 
করিব 
শ্রীজীব গোস্বামী আজ্ঞা দিল 
ভৃত্যগণে ৷ 
আমন্নণ কর ব্ৰজে যত সাধুজনে ॥ 
সকল মহান্ত আর ব্ৰজবাসীগণে ৷ 
সবাকারে নিমন্ত্রণ কর ব্ৰজস্থানে ঃ 
আজ্ঞা পাঞ্া ভৃত্যগণে আমন্ত্রণ 
কৈল! ৷ 
জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়াতে মহোৎসব 
আঁরস্তিল! ॥ 
লুচি পুরী মিঠাই ক্ষীর শর্কর দধি ৷ 
ঘর ভরা দ্রব্য সব নাহিক অবধি ৷ 
নানা উপহার তার কে করিবে লেখা ৷ 
সকল পকাণ্র দ্রব্য অদ্ভুত অধিক! ৷ 


এ সকল দ্রব্য কৈল পর্বত প্রমাণে ৷ 
পাকা মহোৎসব দিল সব সাধুজনে ॥ 
সব ব্ৰজবাসী গিয়া করিল ভোজন ৷ 
বোঝাবাধি কত দ্ৰব্য নিল কতজন ৷ 
এই মতে এক মহোৎসব হৈলা ৷ 
দ্বাদশ দিবস অন্ন মহোৎসব কৈল ৷ 
পুণিমাতে রাধাকৃঞ্ণ রাস দরশন ৷ 
যাত্রা দেখি সবলোক আনন্দিত মন ৷৷ 
এই মতে দ্বাদশ দিবস পূর্ণ হৈল! ৷ 
পুজা করি সাধুজনে বিদায় করিলা ॥ 
তবে শ্যামানন্দ শ্রীহৃদয়ানন্দ স্থানে । 
প্রণাম করিয়া তীরে করে নিবেদনে ৷ 
মোর কিছু নাই প্রভু সকল তোমার । 
যে কৃপা করিবে প্রভু সেই ষে আমীর । 


এত বলি পাঁচটি মোহর হাতে লইয়া । 
অষ্টাঙ্গ হইল তবে প্রভূপদে দিয়া ! 


তবে স্ৰীহৃদয়ানন্দ কোলেতে করিল! ৷ 
মাথে পদ দিয়! কৃষ্ণভক্তি বর দিল] ॥ 
নাম মন্ত্র দিয়া জীবে করিবে উদ্ধার । 
শ্যামানন্দ কহে প্ৰভু যে আজ্ঞা __ 

৷ তোমার ॥ 
তবে সব সাধুগণে বিদায় করিল! ! - 
হৃদয়ানন্দ গোসাঞি আগমন কৈল ৷ 
গ্রীজীব গোসাঞি সব মহাস্ত মিলিয়া ৷ 


যথাযোগ্য সারে তারে. বিনীত 
ত: জু হইয়া ॥ 
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শ্যামীনন্দ গোসাঞ্জিরে কোলেতে 
করিল । 
শ্রীজীব গোসাঞি কাছে সমপিয়া 
দিল ॥ 
সকল মহা স্তগণে গমন করিল। ৷ 
শ্টামানন্দ অনুব্রজি কতদূরে গেল! ॥ 
সকল মহান্ত তারে বিদায় করিতে ৷ 
মূৰ্ছিত হইয়া তেঁহ পড়িল! ভূমিতে ৷৷ 
সকল মোহ স্ত তারে গ্রবোধ করিয়া ৷ 
কোলাগ্রত করি কতে সদয় হইয়া ॥ 
গোসাঞি সবার মান্য দণ্ডবৎ করে। 
একে একে প্রণাম করি শ্রাচরণ ধরে ॥ 
সকল মহান্তগণে করিলা গমন 
শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে আছিল ততক্ষণ ॥ 
শ্রীজীব সঙ্গেতে বাস করিয়। রহিল! । 
এইরূপে কথোদিন বৃন্দাবনে গেল! ॥ 
নিত্য কুগ্জসেবন শ্রীভাগবত শ্রবণ । 
লক্ষ হরিনাম নিত্য করেন ভজন ৷ 
এইমত থাকে সদ! শ্যামানন্দ রায় । 
ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্যত্ৰ নাহি যায় ॥ 
একদিন রাতে করে নাম সঙ্ধীৰ্ত্তন ৷ 
তার মধ্যে তন্দ্র। আসি গ্রীসিল নয়ন ॥ 


রাধাকৃষ্ণ দুইজনে রত সিংহাসনে ৷ 
অর্ধ সখীগণ সঙ্গে করেন সেবনে ৷ _ 
, নিরখিয়া স্যামানন্দ দণ্ডবৎ কৈল ৷ 


ললিতাৱরে উঠাইতে রাই আজ্ঞা দিল ন 


সকল বৃত্তান্ত তারে জিজ্ঞাস] করিল ৷ 
ক্রীচরণে শ্যামানন্দ সব জানাইল । 
শুনি রাধা কৃষ্ণ হইল পরম আনন্দ ৷ 
আজ্ঞা করে বাক্য আমার শুন 
শ্যামানন্দ ॥ 


উৎকলের লোক সব হৈল পাঁপাচার। 
উপদেশ দিয়া তারে করহ নিস্তার ॥ 


মোর ব্ৰজবাসী সব গতায়াত করে । 
পথেতে যাইতে তা সবারে নাহি 
পারে ৷৷ 


দুষ্টলোক সব তুমি করিবে নিস্তার ৷ 
মোর প্রেম-ভক্তি দিয়া কর প্রতিকার ॥ 


মোর নিত্যপ্রিয় হয় রসিক মুরারী ৷ 
তারে লৈয়া তুমি গিয়া কর সবে পরি ॥ 


এই মতে রাধাকৃষ্ণ দুই জনা কয়। 
হেনকালে শ্যামানন্দের নিদ্রীভঙ্গ 
হয়। 
নেত্র মেলাইয়া দেখে শ্যামানন্দ রায় । 
কোথা গেল রাধাকুঞ্ণ দেখিতে না 
| পায়॥ 


ক্ষণেক রোদন করি সুস্থির হইল 
জাগ্রত স্বপন বলি কারে না কহিল ॥ 
এই মত কথোদিন গেল সেইস্থ'নে ৷ 
একদিন জীবচাদে দেখেন স্বপনে ;৷ 
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বরাধাকুষ্ণ দরশন একদিন হৈল ৷ 
তারে দেখি শ্রীরাধিক! কহিতে 
লাগিল ॥ 
শুন শুন ওহে জীব আমার বচন ॥ 
শ্যামানন্দে কহ করু উৎকলে গমন ॥ 
রসিক মুরারী মোর অতি প্রিয় হয় ৷ 
তারে লইয়া মোর ভক্তের সেব৷ 
আচরয় ॥ 
মোর ভক্তজনে পথে সেবন করিবে ৷ 
উৎকলের দুষ্টলোকে প্রবোধন দিবে ৷ 
আমি কহিয়াছি সে না যায় কি 
কারণে । 
তুমি তারে থাকিতে না দিবে 
বৃন্দাবনে ॥ 
এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তৰ্ধান হইল ৷ 
গ্ৰীজীব স্বপন দেখি উঠিয়া বসিল ॥ 
প্রাতঃকালে জীব শ্ামানন্দেরে 
ডাকিল ৷ 
স্বপ্নের সকল কথা তাহারে কহিল ৷ 
রাধাকৃষ্ণ আজ্ঞা তোম! উড়িষ্য 
যাইতে । 


আজ্ঞা না মানিয় রহ কি ভাবিয়া 
চিতে ৷ 
ব্রীজীব করিলা আজ্ঞ৷ যাইতে 
উড়িয্যায় ৷ 
নে দেশে পতিত তারি আসিবে 
এথায় ॥ 


ভ্রীমতীর এই আজ্ঞা হঞাছে 
তোমারে। 
আজ্ঞার পালন করি আসিবে সত্বরে ॥ 


রসিক মুরারী তথা আছেন অব্তরি । 
তাহারে কহিব তব বৃত্তান্ত বিবরি ॥ 


আমার বচন তুমি চলিবে এখন ৷ 
রসিক মুরারী লৈয়া তারহ ভুবন 


শ্রীজীবের আজ্ঞা পায়! দণ্ডবৎ করি । 
প্রস্থান করিল রাধাকৃষ্ণ হৃদে স্মরি ॥ 
জীশ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল । 
স্মরণ ক্রিয়া কহি এই মাত্র বল ॥ 
শ্রীজীব মগ্ডরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ 
ক্ষেপে কহিয়ে চাঁরি দশার 
আখ্যান ॥ 


ইতি--্ৰশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্্ীহদয়ানন্দের শ্যামানন্দ প্রভুকে প্রহার, দ্বাদশ দিবস 
ব্যাপী দণ্ডমহোৎসব ও শ্যামানন্দ প্রভু প্রতি উৎকলে রসিক মুরারী সহ প্রেমদান 
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পর দৃপা 


জয় জর শ্যামানন্দ দেবের চরণ 
স্মরণ কঁরিয়| গ্রন্থ করিয়ে রচন 
হেনরূপে ১বুন্দাবনে শ্যামানন্দ রায়। 
রাধাকৃঞ্ণ আজ্ঞা পায়৷ উৎকলেতে যায় । 


বৃন্দাবন ত্যজিব বলি মনোছুঃখ কৈল। । 
শ্রীজীবে প্রণাম করি গমন করিলা । 


নিকুগ্ভ ভবনে গিয়া গড়াগড়ি দিল ৷ 
রাধাকুষ্ণ প্রেমোল্লাস হৃদেতে ব'ড়িল ॥ 
সদ! বৃন্দাবন লীলা স্মরণ অন্তরে ৷ 
মনোদুঃখে বাহিরিল উৎকল নগরে ৷ 


শ্রশ্যামানন্দ গৌসাই যেই পথে যায় । 
প্রেমে মত্ত ইঞা লোক হরি বলি ধায় ॥ 


প্রেম দেখি সঙ্গ হইল! বৈষ্ণবগণ ৷ 
শীশ্যামরায় বিগ্রহ ঠাকুর সেবন । 
এইমত কতদিন পথেতে চলিল! ৷ 
উৎকলের বলভূমে গিয়া প্রবেশিল| ৷ 


এথা রাজা নাম ধল নবীন কিশোর । 
বড় দুষ্ট ছুরাটার নষ্টামীতে ঘোর ৷ 


তার ইয্টদেবী নাম মুঙ্ুলিয়া রঞ্কিনী । 
মহাগ্রতাপিনী তিনি কি কহিব আমি । 
তীর্থবাসী বৈষ্ণব, পরদেশী যে আইসে। 
বাসা লয়৷ দেন সবে তাহার আবাসে। 
চতুর্দিক রুদ্ধমাত্র দ্বার আছে খানে ৷ 
বাসা দিয়া কপাট নাড়েন ছুষ্টগণে ॥ 
রাত্রে দেবী সে সবারে সংহার করয়ে। 
রাজাকে আশিষ দিয়া শোনীমাংস 
থায়ে॥ 


ভ্রীগোসাঞ্জি সেইখানে প্রবেশ হইল | 
রাজার সেবক লৈয়া দেবীগৃহে গেল ৷ 
বাহিরে কপাট দিয়! চলিয়া আইলা ৷ 
ভক্ষণ করহ মাতঙ্গিনী বলিয়া কহিলা ॥ 
গোসাঞি বলে রাজা ভালবাসা দিল । 
নিৰ্মল নির্জন স্থান মনস্থির হইল ৷ 
গোসাঞি কহেন সব বৈষ্ণবের গণে! 
রাধাকৃষ্ণ স্মরণ করহ সৰ্ব্বজনে ॥ 


হেনমতে নিশ! অন্ধ প্রবেশ হইল৷ ! 
ক্রীশ্যামানন্দ দর্শনে রঞ্কিনী আইলা ॥ 


ভেল 


১-_ভক্তিরত্বাকর ও প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থ প্রমাণে শ্রীনিবাস-নরোত্মসহ শ্যামানন্দ 
গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আসেন বন বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ অপহৃত হইলে নরোত্তম 
সহ খেতুরী _কালন। হইয়া উৎকলে প্রবেশ করতঃ রসি কনন্দসহা মিলিত হন ৷ 
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শ্রাগোস্বামীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ হইল ৷ 
চরণেতে পড়ি বহু স্তুতি আরস্তিল ৷ 
কহেন গোস্বামী দেবী উঠহ সত্বর ৷ 
দেবী কহেন দোষ ক্ষম দয়ার সাগর ॥ 
এত কহি রাজ, কাছে গমন করিল ৷ 
শয়ন স্থানেতে গিয়া প্রবেশ হইল ॥ 
হাতে কাতি খর্পর লইয়া ক্রোধ ভরে । 
বলে রাজী সবংশে মারিব আমি 
তোরে॥ 
মোর ইষ্টদেব প্রভু শ্যামানন্দ রায় ! 
তারে মোর গৃহে ভরি কপাট লাগায় ॥ 
যার তেজে ছাতি মে'র চড়চড় করে । 
ভয়েতে চরণে আমি পড়িনু কাতরে ॥ 
বড় কৃপাময় প্রভু দয়ার সাগর ৷ 
আশস্তব্যস্ত দেখি প্রাণ রাখিল মাত্তর ৷ 
সবংশ লইয়৷ রাজ| পদে পড় গিয়া ৷ 
না গেলে মরিবে সবে গেনু আমি 
কঞ্ত্যা ॥ 
এত শুনি রাজ! হৃদে বড় দুঃখ কৈলা ৷ 
দেবীর চরণে রাজ! পড়িয়া রহিলা। ৷ 
কি বুদ্ধি করিব আমি আজ্ঞা দেহ 
মোরে। 


দেবী কহে সবে গিয়া সেব 
গোস্বামীর ॥ 


এত ৰলিয়। রস্কিনী অন্তৰ্ধান হৈল! ৷ 
শ্রীশ্যামানন্দ গৌম্বামী কাছে 
প্ৰবেশিলা ৷ 


দেখিলেন শ্বগোস্বামী পহুডিয়৷ 
আছে। 
রঙ্কিনী গিয়া বসিলেন শ্রাচরণ কাছে ৷ 
নিজহস্ত দিয়া প্রভূর চরণ সঞ্চালে । 
মহোলাস হইয়া দেবী ভাসে প্রেম 
জলে ॥ 
এত রাজা চিন্তে ভাবি মহাভয় কৈল! ৷ 
সবংশে লইয়া দেবী ভবনে চলিল! ॥ 


রাজা পাটরাণী চলে অর্ধ্যথালি লইয়া । 
আর কেহ কেহ যায় দিছড়ী জ্বালিয়া! ॥ 


দেবীর ভবনে গিয়া প্রবেশ হইল ৷ 
কপাট মেলিয়া তারে সাষ্টাঙ্গী হইল! ॥ 


গলেতে বসন দিয়া উচ্চারয় তৃণ্ডে। 
রাখ প্রভূ শ্যামীনন্দ এত বলি কান্দে ৷ 


আমি পাপী ছুরচার বিষয়েতে অন্ধ ৷ 
বঙ্গ অপরাধ কৈলু' প্রভু পদদ্বন্থ ॥ 
অভয় চরণে মুই শরণ লইমু : 
প্রভু ন- ক্ষমিলে আমি সমুদ্রে _ 
ভাসিমু॥ 
এত শুনিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্ৰভু বলে । 
ভক্তদ্রোহী মুখ নাহি চাহি কোন _ 
লে 
এত বলি সব সাধুগণে আজ্ঞা দিলা । 
কপাট পাড়হ দ্বারে বলিয়া বলিলা ৷৷ - 


ডেম 
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প্রভু আজ্ঞা পাইয়| সব বৈষ্ণবগণ ৷ 
দ্বারেতে কপাট দিলা আনন্দিত মন ৷৷ 
কিছু দিনে বিভাবরী পোহান্তি হইল| ৷ 
কুক্লুট বায়স আদি কোলাহল কৈলা ॥ 
রাজা পাত্র মন্ত্ৰী রাজা সেবাতে 
অইল ৷ 
না দেখিয়া রাজা সবে মনোছুঃখ 
কৈল ৷৷ 
কেহ এই বিবরণ সকল কহিল। ৷ 
শুনিয়া আশ্চর্য্য হৈয়া রাজ। কাছে 
: গেলা ৷৷ 
শ্রীগোন্বীমী নিদ্ৰা ত্যজি উঠিয়া 
বসিল ৷ 
প্রাতংস্মরণ সারি মুখ পাখালিল ॥ 


শ্যামীনন্দ প্রভু কহে শুন ভক্তগণ ৷ 
অন্তস্থানে যাব আমি করহ গমন ৷৷ 
টেরাবাড় দেহ রাজার মুখ না চাহিব । 
সাধু অপরাধী রাজা দেশে না 

থাকিব ৷৷ 


এত শুনি ভক্তগণ টেরাবাড় দিল ৷ 
তবে শ্ঠামানন্দ প্রভু বাহির হইল ৷ 


পথেতে গমন করে হরিধবনি দিয়া । 
রষ্ষিনী চলেন পাছে স্ুবেশ হইয়া ৷ 


দেখি রাজা রাণী সব মন, দুঃখ কৈলা । 


সমদল লইয়া সবে পাছে গুড়াইল৷ ।._- 


শ্রীরাধাকৃঞ্ণের লীলা হৃদে সুমরিয়া | 
পথেতে চলেন গ্রহ সাধুগণ লইয়া ; 
এই মত শ্রীগোন্বামী বড়ক্রে।শ গেলা । 
স্বুবৰ্ণরেখা নদীতীরে গিয়া 

প্ৰবেশিলা ॥ 


দুই তটে বন দেখে যেন বৃন্দাবন ৷ 
মধ্যেতে যমুনা বহে অতি সুশোভন ৷৷ 


ক্রীগিরিগোবদ্ধন আছে এই কাছে৷ 
এইখানে রাধাকুষ্ণ বিহার করিছে ॥ 


এই কৃষ্ণলীলা ভাবি প্রেমোল্লাস 

হৈলা ৷ 
ভক্তগণে শ্রীগোস্বামী চাহিয়া আজ্ঞা 

দিলা ৷ 
এই আম বাগিচাতে উত্বরহ গিয়া ৷ 
সীনার্চন সকলি সারিব আমি ইহা ॥ 
এত শুনি ভক্তগণ আনন্দ হইলা ৷ 
আম বাগিচাতে গিয়া সবে 

উত্তরিলা । 

শ্য৷মানন্দ তবে স্থানেতে রহিল ৷ 
সেইক্ষণে রাজা গিয়া চরণে পড়িল ॥ 
বলে ত্রাহি মূহাপ্রভু পতিত পাবন ৷ 
আমি তুচ্ছ হীনাচার রাখহ জীবন ॥ 


শরণ লইনু প্ৰভূ কর তব.দাস 
শুনি প্রভু কুপা করি করিল আশ্বাস ॥ 
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স্নান সারিয়: গোসাঞি বাসাতে 
আইলা ৷ 
নিত্যকৰ্ম্ম পূজাবিধি সকলি সারিল। । 
তবে বরাজ৷ লৈয়া দেবী রঙ্কিনী 
চলিলা। 
গোস্বামী চরণতলে গিয়া প্রণমিলা ৷৷ 
বহু কূপ! করি তবে প্রভু শ্যামানন্দ ৷ 
হরিনাম দিল তারে হইয়া আনন্দ ॥ 


রাজার সবংশ প্রভৃস্থানে শিষ্য হৈল! ৷ 
তবে প্রভু কপা করি তাহারে বলিলা ॥ 
শুনহ নবীন কিশোর আমার বচন ৷ 
পাপ ত্যাগ করি ধৰ্ম্ম কর আচরণ ॥ 


কুষ্ণনাম শরণ করহ রাত্রদিবা 
অনুক্ষণে বিপ্র বৈষুবে কর সেবা ॥ 


সাধু দর্শনে সাঈাঙ্গ প্রণাম করিবে ৷ 
অভীষ্ট কহিয়া তার চরণাসুত পাবে ৷৷ 


জীবেতে হিংসন কভু না করিহ কভু । 
আপনা জীবন যেন তারা জীব 
জানি ৷ 


এত শুনি রাজ। শ্রীচরণেতে পড়িলা ৷ 
যে আজ্ঞা তোমার প্রভু বলিয়া 
চলিল! । 


রাজ! কহে অপরাধ ক্ষমহ আমারে ৷ 
কিছু সামগ্রী আনিব আজ্ঞা দেহ 


- মোরে 


এত শুনি শ্রাগোস্বামী অঙ্গীকার 

কৈলা৷ ৷ 
ব্ৰাহ্মণ নিমন্ত্রণ কিছু করহ বলিল! 
শুনি রাজা পাত্ৰ মন্ত্রীদিগে আজ্ঞা 

দিল। 
সকল সামগ্রী হেথা ভেজহ বলিল ॥ 
রাজ আজ্ঞ। পাঞা সভে চলিল 
সত্বর ৷ 

প্রবেশ হইল গিয়া রাজার নগর ॥ 
হেথা সকল সামগ্রী ভিয়ান করিল । 
শত শত ভার বোঝা, দিয়া চালাইল ৷৷ 
আপন সীমাতে যত বৈষ্ণব ছিলা ৷ 
ব্ৰাহ্মণ সমেত সবে আমন্বণ কৈল ॥ 
যে জন শুনিল শ্যামানন্দের চরিত | _ 
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হৈল কৃত কৃত্য ॥ 
যারা যে ব্যবসায়ী ছিল। সব ত্যাগ 

কৈলা৷ ৷ 
উৎকণ্ঠ হইয়া প্রভু দরশনে গেলা ৷৷ = 
তবে রাজভূত্য সব সামগ্রী লইয়া ৷ 
প্রবেশ হইল আত্ম বাগানেতে গিয়া ৷ 
সামগ্রী দেখিয়া প্রভু আনন্দ হইল । 
পক কর সাধুগণ বলি আজ্ঞ! কৈলা ৷ 


শুনিয়া বৈষ্ণব সবে উঠিল সন্থর ! 
রস্ুই আর্ত কৈল তোটার ভিতর । 


একক্ষণ মাত্র পক সকলি করিল! ৷ 
বিগ্রহ শ্রীশ্যামরায় ভোগ ভাগাইয়া । = 
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শ্যামানন্দ প্রভু সব বৈষ্ণব লইয়া ৷ 
সুপক্ক ভোজন করে আনন্দিত হৈয়া ৷ 
আর যত জন ছিল সবে দিয়াইল ৷ 
ভোজন সম্পূৰ্ণে প্রভু আচমন কৈল । 
তবে রাজ। আপনার সবংশ লইয়া ৷ 
অধরামত পায় সবে আনন্দিত 

হইয়া ॥ 
ভোজন সারিয়া রাজ! প্রভুস্থানে 

গেলা । 
একশ মোহর দিয়! প্রণাম করিল । 
সব বৈষ্ণব বস্ত্ৰ পরিধান কৈলা ৷ 
রাজভক্তি দেখি প্রভু আনন্দ হইলা ৷ 
যেইখানে আছে প্রভু শ্যামানন্দ রায়। 
নাম হৈল শ্যামনুন্দরপুর পরে তার ঃ 
তবে রাজ! গোস্বামীর চরণভলে গিয়া ৷ 


অসংখ্য প্রণাম করে বিনতি করিয়া ৷ 
মোরে কৃপা করি এই গ্রামেতে 
থাকিবে। 
সুদয়! করিয়া সদ। দরশন দিবে ॥ 
শুনি শ্যামানন্দ রায় আনন্দ হইল। 
তবে রাজা দিবাগৃহ বানাইয়| দিল ॥ 
দশপঞ্চ গ্রাম রাজ দিলেক সুচিত্তে ৷ 
সাধুগণ লৈয়া প্ৰভু রহে আনন্দেতে ॥ 


দ্বাদশ মহোৎসব তবে নিকট হইল! ৷ 
গোম্বামী আজ্ঞাতে রাজা বহু দ্রব্য 
কৈলা । 


শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল । 

স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥ 

শ্রীরপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ 
ংক্ষেপে কহিয়ে পঞ্চম দশার আখ্যান। 


ইতি--শ্ৰীশ্যামানন্দ প্রকাশে ব্রজভূমি উৎকল ভুবনে বিজয়, ধলভূমে গড়ে রাজা 
নবীন কিশোর উদ্ধার নাম পঞ্চম দশা সম্পূর্ণ । 


২০ 


ষষ্ঠ দৃশা 


জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ ! 
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন । 
এইমতে ধলভূমে মহোৎসব হৈল ৷ 
নীমামৃত উপহার বহু দ্রব্য কৈল! 
রাজা প্রজা অনেক সামগ্রী সবে 
উদর দিলা ৷ 
কত শত সম্প্ৰদায় প্রবেশ হইলী ॥... 


কেই নাচে গায় কেহ করে সংকীৰ্ত্তন ৷ 
রাঁজা প্রজা দরশনে প্ৰেমে মন্ত হন ৷ 
কেহ কেহ নানাদ্ৰবা লৈয়া ভেটি করে। 
গড়াগড়ি দিয়া সবে বলে ‘হরে হরে? । 
যেই দিকে দেখে হরিধ্বনি আছে 

পুৰি । 
উঠিল মঙ্গল নাদ চৌদিকেতে ভরি ॥ 
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দাম মিশ্র সামবেদী ব্ৰাহ্মণ্য প্রধান 
সব্ধকার্ধো ভাগ্ডারেতে করে সমাধান ॥ 


এই মতে দ্বিতীয়াতে অধিবাস কৈল ৷ 
জ্যৈষ্ঠ মাস পুথিমাতে পূর্ণ তবে হৈল ॥ 


মহোৎসব শুনি লোক আনন্দ সাগরে ৷ 
দুরদেশী লোক আসে প্রভু 

দেখিবারে ॥ 
এথা বয়নীতে থাকি অচ্যুত নন্দন । 
দিবানিশি রাধাকুষ্ণ জপেন সঘন ৷ 


রাত্রে রাধাকুষ্ণ আসি দরশন দিল । 
অচ্যুত নন্দনে দেখি কহিতে লাগিল ॥ 


বলে চল তুমি শীঘ্র ঘাটশিলা নগৱরে। 
সেথা আইসে শ্যামানন্দ মিলিবার 
তরে ॥ 


তার কাঁছে শিষ্যা হবে তারে আজ্ঞা 
মোর। 
তুমি গেলে হবে তেহ আনন্দ অপার ॥ 


এত আজ্ঞা কহি অন্তর্ণানে চলি গেল । 
শুনি অগ্রাতনন্দন প্রেমেতে ভাসিল ৷৷ 


ততক্ষণে গমন করিল আজ্ঞা পাঞ্যা ৷ 
রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত আনন্দিত হঞ্যা । 


কাশীপুর দক্ষিণেতে পণুতীর্থ নাম । 
মধ্যাহ্ন কালেতে গিয়া মিলে সেই 
স্থান ॥ 


উচ্চে রাধাকুঞ্চ বলে জয় খ্যামানন্দ ৷ 
ময়ূরের নাদ শুনি প্রেমেতে আনন্দ ॥ 
বেনু বৃক্ষ লাগি সংঘর্ষণে নাদ হৈল ৷ 
অচেতনে বসি ভ্ৰমে পড়িয়া রহিল । 
ব্যাঘ্ৰ হস্তী ভল্লুক বানর মুগপক্ষী ৷ 
কারো হিংসা নাহি মনে আছেন 
নিরখি । 
বনবাসে ভ্ৰমি পূর্বের পাণ্ডু পঞ্চপুত্ৰ । 
ভমি মিলি গেল যেই স্থানেতে অদ্ভুত ॥ 
কুন্তী তৃষ্ণা হইতে দেখি যুধিষ্ঠির 
রাজন ৷ 
বুকোদরে আজ্ঞা কৈল জলের কারণ ॥ 
শুনিয়া মারুতি গদা ভূমেতে চাপিল । 
সেইস্থানে গঙ্গাদেবী বাহির হইল ॥ 
জলপান কৈল কুন্তী পুত্ৰগণ লৈয়া ৷ 
হেন পাণ্ডুয়াতে প্রভু রহিল পড়িয়া । 


রাধাকুষ্ণ আসি তবে দিল দরশন ৷ 
আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দ করহ সেবন। 
গুরুশিষ্য দুইজন উৎকল তারিবে। 

হরিনাম মহামন্ত্ৰ দিয়া উদ্ধারিবে ॥ = 

আজ্ঞা দিয়া অন্তৰ্ধান হইল ততক্ষণ ৷ 
সচেতন হইয়া তবে উঠিল সঘন ৷৷ | 


তবে কতক্ষণে ধন সীমাতে মিলিল ৷ 
ঘণ্টশিল। গ্রামে আসি প্রবেশ হইল ॥ 


লোকমুখে শ্যামানন্দ বৃত্তান্ত শুনিয়া ৷ 
সিংহ প্রায় রসিকেন্দ্ৰ পঁহুছিল গিয়া ॥ 
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যেই দেখে বলে এই হয় নারায়ণ । 
হরিধ্বনি দিয়া পাছে চলে সবজন ॥ 
এথা শ্যামানন্দ প্রভু আছেন নিগমে ৷ 
রসিকেন্দ্র মিলনের উৎকন্ঠিত মনে ॥ 
বহুজন সঙ্গে চলে হরি হরি বলে ' 
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু জানিল অন্তরে ॥ 
এইত রসিক বলি আনন্দ হইল ' 
দেখি অচ্যুত নন্দন চরণে পড়িল ৷ 
শ্রীগোন্বানী তুলি তারে লৈয়া কোলে 
করি । 
আনন্দ হইল পাঞা রসিক মুরারী ॥ 
তবে শ্রীগোম্বামী পদে রসিক পড়িল । 
মোরে মন্ত্র দেহ প্রভু বলি নিবেদিল ৷ 
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা ৷ 
রূসিকেরে মহামন্ত্ৰ উপদেশ দিলা ॥ 
স্বহস্তে মস্তক লয়| তিলক রচিল ৷ 
ললিতার দত্ত মন্ত্র মূরারিবরে দিল ৷৷ 
তথাহি-- 
নাসাদ্ধং কেশপব্যন্তং উদরপুণ্ড, 
সুশোভনং। 
মধ্যে কৃপা বিন্দুঃ যুক্তং তিলকং 
ৃ শ্যামমোহনং ॥ 
তবে আজ্ঞা করে শুন রসিক মুরারী ৷ 
দাম মিশ্রে শিষ্য কর আমা আজ্ঞা 
চু ধরি ॥ 
' তবে দাম মিশ্র চরণেতে প্রণমিল 


রসিক মুরারী তারে হরি নাম দিল । 
ঠাকুব পূজারী তুমি হঞা থাক সদা । 
আমার কাছেতে তুমি থাকিবে সর্বদা ॥ 
এত বলি শ্রীগো্ামী আজ্ঞা তারে 
দিল। 
শুনি দাম মিশ্র বহু আনন্দ হইল ৷ 


মহোৎ সবে যতকিছু পত্র দেনা হয় । 
রঞ্িনী সিডেন সব বসিয়া! নিশ্চয় ৷ 


অগ্ঠপিহ রষ্কিনী দেবী গুপ্ত বৃন্দাবনে । 
পত্র দোন! সেবা সিডেন বসিয়। 
নিগমে ॥ 


ঘন্টশিল। রাজসভা মহ! পুণ্যস্থান ৷ 
মুরারি শ্রীশ্যামানন্দ যেথায় মিলন ৷ 


আর দিন শ্রীগোস্বামী স্নান পুজা 
সারি। 
বলে ভাগবত পড় রসিক মুরাঁরী ॥ 


শুনিয়া রসিক চাঁদ আনন্দ হইল ৷ 
আজ্ঞা পায়| ভাগবত পড়িতে লাগিল ॥ 


অন্যান্য দেশের সব রাজা প্রজা আসি ৷৷ 
ভাগবত শ্রবণ করেন সবে বসি । 


ভ্রীরসিক দেব বহুজনে শিষ্য কৈল ৷ 
এই মতে কতদিন সেখানে রহিল ৷ 


জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকেন্দ্র ৷ 
চক্ষু দান দিও মৌরে হইয়া আনন্দ ৷৷ 
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শ্রীদ্োমানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল ৷ 
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্ৰ বল ॥ 


গ্রূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান । 
সংক্ষেপে কহিয়ে য় দশার আখ্যান ॥ 


ইতি-_ক্ীশ্ঠামানন্দ প্রকাশে পণ্ডতীৰ্থ প্রকাশ শ্যামানন্দ রসিক মুরারী মিলন ও 


দাম মিশ্র উদ্ধার নাম বষ্ঠ দশা সম্পূর্ণ ৷ 


সপ্তম দৃশা 


জয় জয় শ্যামানন্দ দেবের চরণ 
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন ৷ 
একদিন শ্রীগোস্বীমী করিছে শয়ন ৷ 
রাধাকৃষ্ণ তারে আমি দিল দরশন ৷৷ 
বলে শুন শ্যামানন্দ আমার বচন । 
কাশীপুরে চল তুমি লয়ে ভক্তগণ। 
নুবর্ণরেখা নদীতীরে আছে শ্রেষ্ঠস্থান ৷ 
প্রাগোগীবব্রভপুর দিবে তার নাম ৷ 
গুপ্ত বৃন্দাবনে যেও বড় পুণ্যস্থান ৷ 
প্রকট করহু সেঙ স্থান সুনিৰ্ম্মল ৷ 
এখানে সেখানে আমার পূজা 
পধারিবে । 
মহোৎসব আদি সব সেখানে করিবে ॥ 
এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা ৷ 
জীগোষ্বামী চেতি মুরারীবে 
বোলাইলা ॥ 
যেই আজ্ঞা কৈল তারে সকলি 
কহিল ৷ 
শুনি রসিকেন্দ্র প্রেমে আনন্দ হইল! 


প্রেমভরে গদগদে অশ্রু পুলকিল । 
মহাপ্রেম হৈতে প্রভু আনন্দ হইল ॥ 
তবে রাজাকে ডাকিয়া বলেন বচন ৷ 
মল্লভূমি যাব আমি লয়| ভক্তগণ । 
রাজাকে বিদায় নিয়া প্রভু শ্যামানন্দ । 
সঙ্গেতে রসিক চাদ আর ভক্তবৃন্দ ॥ 
সধীরে সধীরে প্রভু করেন গমন ৷ 

সব ভক্তগণ করে নান সংকীর্ত্তন" 

যে গ্রামে প্রবেশ হয় শ্যামানন্দ রায় । 


আনন্দিত হইল! লোক পূজ৷ করে 
পায় ॥ 


এই মত মল্পুভূমে প্রবেশ হইল ৷ 


কাশীপুর কোথা বলি লোকে 
জিজ্ঞাসিল ॥ 


অচ্যুত নৃপতি গৃহে যেখানে আছিলা ৷ 
কাশীনাথ শিব কাছে গিয়া প্ৰবেশিলা ॥ 


বলে লোক এইস্থান হয় কাশীপুরী । 
এই কাশীনাথ শিব এথা অধিকারী ॥ 


শুনি শ্যামানন্দ বায় আনন্দ হইল ৷ 
রম্যস্থান দেখি প্রভু প্রেমেতে ভাসিল ৷ 


৪৮ শ্রীশ্রীঞ্যামানন্দ প্রকাশ 


নুবর্ণরেখা দেখি বৃন্দাবন ভাবি মনে ৷ 
ছুই তটে বন আছে মধ্যেতে যমুনে ৷ 
এত বিচরিয়া মনে রসিকে কহিল ৷ 
এ স্থান গোপীবল্পভপুর নাম হৈল ॥ 
এত কহি কাশীনাথ কাছে প্ৰবেশিয়া । 
মানাই কহিল অন্তন্থানে রহ গিয়৷ ॥ 
এখানেতে শ্রীমন্দির আমি বানাইব ৷ 
তুমিহ থাকিলে এথ৷ কেমন হইব ৷৷ 
বাসঙ্গ বনের মধ্যে আছে রহিয়া ৷ 
মৃত্যুঞ্জয় মিশ্ৰ গাভী সেখানেতে গিয়া ॥ 
শিব পরে দণ্ডীইয়া বহু ক্ষীর ঢালে । 
তবে তৃণ ভক্ষণ কারণে গাভী চলে ৷ 
এইমত নিত্যদিন ক্ষীর পান করে । 
গোসাঞ্জির আজ্ঞা হৈল যাহ 

| স্থানান্তরে ৷ 
শুনিয়া কাশীনাথ কাপাশিয়া গেল ৷ 
সেখনেতে গিয়া অতি আনন্দে রহিল ॥ 
কাশীপুর সন্নিকট পশ্চিম ভাগেতে ৷ 
বেলবন ছিল এক সুন্দর দেখিতে ॥ 
সেইস্থানে রক্ষিনী থাকিতে আজ্ঞা 

| দিল ৷ 

শুনিয়! রঙ্কিন্য দেবী আনন্দে রহিল ৷৷ 


উত্তরেতে শ্রাগোপেশ্বর শিবের 
আলয় ৷ 


বৃন্দাবনে যৈছে তেঁহ করিল নিশ্চয় ॥ 
হেন লীল| করে প্রভু শ্যামানন্দ রায় ৷ 
রাজা প্রজা কত শত দরশনে যায় ॥ 


মঙ্গলার এক ব্ৰাহ্মণ দামোদর পতি৷ 
ধাম্মিক পণ্ডিত বড় বহু ধনে স্থিতি । 
একদিন গোঠে গাভী দোহন করয় ৷ 
আচম্বিতে বংশীধ্বনি শুনি নিরিখয়॥ 
আগ্রেতে শ্রীরাধাকৃঞ্চ দেখিতে পাইল৷ 
প্রেমে মন্ত হয়৷ গড়াগড়ি দিল । 

তারে আজ্ঞা কৈলা প্রভু শুনহ ব্ৰাহ্মণ ৷ 
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র সেব দুইজন ৷ 
এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধানে গেলা ৷ 
দামোদর পতি সেথা পড়িয়| রহিল ॥ 
তবে লোক ধাইয়া পড়িল সেইস্থানে। 
কি হ'ল কি হ'ল বলি বলিল বিমানে ৷ 


এই মত তৃতীয় প্রহর বেল? হৈল ৷ 
তবে দামোদর পাতি চেতন পাইল ৷৷ 


অতিষ্ঠ হইয়া বলে শ্যামীনন্দ রায় । 
কেমনে পাইব আমি রসিকেন্দ্র পায় ॥ 
এত মনে ভাবি কারে কিছু না কহিল। 
কাশিয়াড়ি হইতে মল্পভমেতে আইল ৷ 
কতক্ষণে গোগীবল্পভপুরে প্রবেশিলা ৷ 
শ্রীগোত্বামীর কাছে আসি প্রবেশ 
হইল] ॥ 
চরণেতে উলগি' য়া করতে বিনতি ৷ 
দাস করি রাখ প্রভু এ হীন কুমতি ॥ 


এত শুনি শ্যামানন্দ আনন্দ হইল ৷ 
দামোদর পতি কৰ্ণে হরিনাম দিল ৷৷ 


শ্রীশ্রীন্যামানন্দ প্রকাশ ৪৯ 


জয় শ্যামানন্দ জয় জয় রসিকেন্দ্র ৷ 
জয় ভক্তবৃন্দ বন্দো তোমা পদদ্বন্দ্ব ৷ 
ভগ্জভূমি রাজা শুনি আনন্দ হইল ৷ 
জগোন্বামী দরশনে সেখানে আইল । 
পাত্র মন্ত্রী দলবল সাথেতে লইয়া ৷ 
পথেতে গমন করে আনন্দিস হইয়া ॥ 
শ্রীক্ষেত্র হইতে এক বৈষ্ণব আইলা ৷ 
ব্যামানন্দ গোম্বামীরে নিবেদন কৈল! ৷৷ 
ভণ্ড রাজ। আইল দরশনের কারণ ৷ 
নাম বৈভ্যুনাথ ভগ্ত। প্রতাগী রাজন ৷৷ 
এত শুনি শ্রীগোস্বামী বৈষ্ণব ভেজিল ৷ 
রাজ। আসি শ্রাচরণ দরশন কৈল 
বহুদ্রব্য ভেটি দিয়া আনন্দ সাগরে । 
সাষ্টাঙ্গ হইয়া নামে শ্রীচরণ তলে, 
তবে শ্যামানন্দ তারে আশ্বাস করিল । 


দলবল লৈয়া রাজা প্রসাদ পাইল ॥ 


অটুট ভাণ্ডার প্রভুর লক্ষ্মীর সহায় ৷ 
যত লোক খায় তাতে কিছু নাহি যায় ॥ 


ভঞ্জ রাজা নিবেদিল প্রভুর চরণে ৷ 
মোরে শিষ্য করি প্রভূ রাখ দাসপণে ॥ 


এক দোষ আছে আমার পুর্ব বংশ 
হৈতে ! 
আজ্ঞা হৈলে নিবেদন করি চরণেতে ॥ 


প্রভু আজ্ঞা কৈল তবে শুনি বিবরণ 
শুনি রাজা কহে তবে আনন্দিত মন ৷ 


প্রাতিমাদেই পুর নামে একই শাসন ৷ 
বৃড়াবলঙ্গের তটে আছেন ব্রাহ্মণ ॥ 
সেথা একই ব্ৰাহ্মণ বিংশাতি বংসর ৷ 
তার পত্নী ষোড়শ বয়স মনোহর ॥ 
পতিপত্রী দুইজন! আর নাহি কেহ। 
পতিব্ৰতা নারী পতিসেবাতে বিমোহ ॥ 
একদিন জল আনিবার তরে গেল ৷ 
বুড়াবলঙ্গের তটে গিয়া প্ৰবেশিল ৷ 


সেইদিন দিগ্বিজয় করিয়া রাজন । 
ভ্ৰমিয়া মিলিল সেই স্থানে সেইক্ষণ ৷ 
জল লৈয়া ব্ৰাহ্মণ উঠিল তীরেতে ৷ 
রাজ। দেখিয়া পুছিল মন্ত্রী আঁমলাতে ॥ 
অপূৰ্ব্ব সুন্দরী এই কাহার রমণী । 
কিবা মর্তে আসিয়াছে স্বর্গের 

কামিনী ॥ 


মন্তগজী চলি কটি সিংহী হৈতে সরু । 
ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিবা কুচ মহাগুরু ৷ 
বিরেশ্বর ভঞ্জ আজ্ঞা শুনি মন্ত্রীবর ৷ 
বলে হেথা আছে সব ব্রাঙ্গণের ঘর ॥ 


কার বহু কিংবা বেটি হবে স্বুনিশ্চয় ৷ 
জল নিবার কারণে হেথা আসিছয় ৷৷ 


রাজা বলে মোরে যদি না দিবে 
আনিয়া! 


না রহিবে প্রাণ মৌর তারে না 
পাইয়া । 


৫০ শ্ীশ্রীশ্ঠ।মানন্দ প্রকাশ 


এত শুনি মন্ত্রী তার পতি কাছে গেল ৷ - 


ব্ৰাহ্মণে ডাকিয়া বহু বুঝ।ইয়া কৈল । ! 
চারি ক্রোশ পুথী চারি কন্যা দিব 
তোরে । 

তোমার প্রয়সী রাজা দিবে দ্বিজবরে ॥ 
এত শুনিয়। ব্ৰাহ্মণ মহাকোপ কৈলা । 
ভং“সন৷ করিয়া রাজার লোকে গালি 
[দিলা ॥ 


শুনি মন্ত্রী বীরেশ্বর ভঞ্জ কাছে গেল৷ ৷ 

ব্রাহ্মণের বিবরণ সঙ্কলি কহিল! ৷৷ 

এত শুনি রাজা দুষ্ট লোকেরে 
ভেজিলা ৷ 

সেই গিয়া ব্ৰাহ্মণেরে ধরিয়া আনিল! ৷৷ 

তবে তারে বুঝাইয়া অনেক কহিল ৷ 

কোন বন্দেতে ব্ৰাহ্মণ নাহিক মানিল ॥ 


রাজা আজ্ঞা দিল তবে ভৃত্যগণে শুন ৷ 
ব্ৰাহ্মণ মারিয়া তার বল্পভীরে আন ৷ 
এত শুনি কেহ দুষ্ট কোপে চলি 

গেলা ৷ 
ব্ৰাহ্মণের পরে লৈয়। লাঠি প্রহারিলা ৷ 
শিৱে ফাটিয়! ব্ৰাহ্মণ পড়ি প্রাণ = 

গেলা ৷ 
কেহ লোক গিয়া তার পাত্রীর 

কহিল! ৷ 

পতি মৃত্যু হইবা শুনি সেই মহাসতী ৷ 
আসমডাল লৈয়া তবে বাহারি ভড়তি ॥ 


গ্রাম সব লোক মিলি কুণ্ড খুলাইল। 
অগ্নি প্রস্থালন করি সতীরে কহিল ॥ 
তবে সতী গিয়া কুণ্ড পরিক্রমা দিল! । 
সেইখানে রাজা গিয়া প্রবেশ হইলা ৷৷ 
রাজা চাঞ্ঠা সতী সনে মহাক্ৰোধ 
হৈলা ৷ 
বলে অকারণে আমার পতি নাশ 


০ 
কেলা ॥ 


তোর বংশে কেউ রাজ! হইবে জনম ৷ 
ষোড়শ বছরকালে নিবে তারে যম ॥ 
তার পত্নী পতিহীন। কান্দিয়া 

J বেড়াবে । 
যবে সতী আমি এ উ প্রমাণ হইবে ৷ 


শুনিয়া রাজা কাতরে চরণে পড়িলা । 
ত্রাহি সতী বংশ রাখ উচ্চে ডাক 
দিলা ৷ 


আমি পাপী হীনবল দোষ ক্ষম মোরে । 
এত বলি ভূমে রাজা পড়িলা 
কাতরে ॥ 


দেখি সতী বলে পঞ্চদশে পুত্র হবে । 
ষোড়শ বৎসরে রাজা অবশ্য মরিৰে ৷ 
এত বলি সতী গিয়া কুণ্ডেতে পড়িল! ৷ 
বিস্ময় হইয়া রাজা, গৃহেতে গমিলা । 
সেইদিন হৈতে বংশে এমনি হইল ৷ 
ষোড়শ বৎসরকালে সবে নাশ গেল ৷ 


ভ্রীপ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ৫১ 


এবে মোর চতুর্দশ বৎসর হইবে । এই মত পঞ্চবিংশ বৎসর হইল! ৷ 

ষোড়শ বৎসরে প্রাণ কেহ না রাখিবে ॥ আনন্দ হইয়' রাজা শিষ্য তবে হৈল! ৷৷ 
এত বলি গোস্বামীর চরণে পড়িল ৷ 
ত্রাহি কর প্রভু মোরে বলিয়৷ রইলা ৷৷ 
এত শুনি শ্যামানন্দ প্রভু দয়া কৈল ৷ 
সিদ্ধমন্ত্র তেজে ব্ৰহ্মশাপ দূরে গেল ৷ বহু দ্রব্য বহু ধন বহু গ্রাম দিল । 

গোস্বামী কহেন রাজা শুনহ বচন ॥ ভঞ্জ সীমা যত সব লোক শিষ্য হইল ৷ 
পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে যখন ৷ 
তবে সত্য মিথ্যা কিবা আমারে 


অজ্ঞ অনুস'রে রাজা রসিকে সেবিলা ৷ 
কৃপাসিন্ধ মন্তে ভঞ্জ ভূপে উদ্ধারিলা ॥ 


ম্যামানন্দ গৌসাইর চরণ কমল ৷ 
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥ 


জানিবে ৷ 
নিশ্চয় করিয়া মনে মোর শিষ্য হবে ॥ শ্রীরূপ মঞ্জুরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ 
শুনি রাজা হরধিত প্রণাম করিলা । সংক্ষেপে করিয়ে সপ্তম দশার 
বিদায় দাগিয়া তবে নিজপুরে গেলা ৷ আখ্যান ॥ 


ইতি-শ্তীস্তামানন্দ প্রকাশে শ্রীগোগীবল্লভপুর প্রকাশ, দামোদর পতি ও বৈঘ্যনাথ 
ভঞ্জ উদ্ধার নাম সপ্তম দশা সম্পূর্ণা ৷ 


— 0 — 


অষ্টম্ন দৃশা 

জয় জয় শ্যামানন্দ দুৱিকা নন্দন পদ্মবসানের কাছে পূজা মোর ছিল ৷ 

জয় শ্রীরসিকানন্দ জীবন প্ৰাণধন ৷ একই সন্ন্যাসী গিয়া মোরে দূর কৈল ৷ 

একদিন গ্রীগোম্বামী করিলেন শয়ন ।  মীজ্জীপুর সন্গিকট পীষস্তী গ্রামেতে ৷ 

মহাপ্রভু আসি তবে দিল দরশন ॥ একই ব্ৰাহ্মণ গৃহ করিয়াছে তাতে ৷ 

আজ্ঞা কৈল শুন ওহে শ্যামানন্দ রায়। তাঁর ঘরে আছি আমি হেঁসের ভিতরে 

আমি দুঃখ পাই তৃমি সুখে নিদ্রা তুমি গিয়া লয়া আইস সেথা হইতে, 
মোরে ॥ 


যায়। 


৫২ শ্ৰীশ্রখ্যামানন্দ প্রকাশ 


এত বলি মহাপ্রভু অর্ধন্তান কৈল ৷ সেখানেতে রাজা নাম বীর মহানন্দ। 
চেতিয়া গোস্বামী মুরাীরে তারে শিষ্য কৈল প্রভু হইয়া আনন্দ। 
(বালাইল ॥ বু ধন বিত দিল সেই মহারাজা ৷ 
স্বপ্নের বৃত্তান্ত তারে সকলি কহিল ৷ শ্রীগোম্থামী চরণেতে কৈল দিবাপুজা॥ 
পন্মবসান যাব কালি বলিয়া বলিল ৷ তবে শ্যামানন্দ প্রভু ভক্তগণ লৈয়া ৷ 
তবে নিশি ভোর হৈল কাবারন কৈল। ৷ প্রবেশ হইল পদ্মবসানেতে গিয়া। 
ভক্তগণ সঙ্গে লৈয়৷ গোদ্বামী চলিলা ৷৷ সেথা রাজার নগরেতে প্রবেশ হৈল। 
অচ্যুতের গৃহে প্রভু প্রবেশ হইল ' একই দুর্গামণ্ডপ সেখানে দেখিল । 


মহোল্লাসে সেইদিন সেখানে রহিল ॥ 
অচ্যুতের জ্যেষ্ঠপুত্ৰ নাম কাশীদাস ৷ 


সবংশ লইয়া গোস্বামীর কাছে হৈল 
দাস ॥ কেই লোক গিয়া রাজা কাছেতে 


তার পিণ্ডার উপর বসিল কৌতুকে ৷ 
ভক্তগণ বেষ্টিত হয়েছে অতি সুখে ॥ 


শাখাগণ যে রূপেতে সেখানে মিলিল। কহিল। 
রসিক মঙ্গলে সব বিস্তার হইল ॥ কোথা হৈতে বৈষ্ণৱ আসি এখানে 
এথ| হইতে শ্রীগোস্বামী চলিল স্বর ৷ মিলিল ৷ 
মা সন্নিকটে মিলিল তৎপর ৷ দশ পঞ্চ গোষ্ঠী হইয়া দুর্গার মণ্ডপে । 
দামোদরের বংশ সেথা শিষ্য হইল ৷ বসিয়া আছেন সবে মহা পরতাপে ॥ 


তবে শ্রীগোত্ামী বলরামপুর গেল ৷ 


রাজা কাছে একই সন্ন্যাসী বসি 
সেথা প্রভু হরিচন্দন মহাপাত্ৰ নাম । 


রি ছিলা ৷ 

বড়ই ধান্মিক যেই সৰ্ব্ব ॥ 

j দত গোস্বামীর কথা শুনি বড় ক্রোধ 

তারে শিষ্য কৈল প্রভু শ্যামানন্দ রায় । হৈলা ৷ 

বহু ধন দিল সেহেঁ৷ কি কহিব তায় ৷৷ । 

সেথা হইতে শ্যামানন্দ শীকুয়াতে বড় মায় বাদী চণ্ডবিদ্যা সেই জা 
গেল ৷. তারে রাজা কোথা কে না ছাড়ে 

একক্ষণে 1 


মধুস্থদন শাখা সেখানে হইল » 
এইমত পথে যাইতে বহু শিষ্য কৈল ৷ সেই বলে দুর্গার মণ্ডপ মার গেল ৷ 
ময়নাগড়েতে গিয়া প্রবেশ হইল ॥ ঝুটাখোর বৈষ্ণব সেখানে বসিল ৷৷ 


শা শীগ্যামানন্দ ৰ ৰঃ 


৫৩ 


বে অন্তরে বসিয়া ছিল বৈষ্ণবের গণ ৷ 
খুদিয়া মাটি ভরহ সেখানে নূতন» 
এত শুনি রাজা বড় অস্তাব্যান্ত হৈল ৷ 
ঞ্লীগোন্বামী কাছে ভৃত্য লোকেরে 
ভেজিল ৷৷ 

সেহ গিয়া? সন্াসীর বচন কহিলা ৷ 
গোপগৃছে সব বৈরাগীরে বাসা দিলা ৷ 
শুনিযা গোস্বামী চিন্তে মহাক্ৰোধ 

হইল । 
গোপগুহে না গিয়া রাজদ্বারেতে 

রহিল । 
এক বটগাছ ছিল সেহ সন্নিকটে ৷ 
তার তলে রৈল প্রভু করিয়া যুকতে £ 
তবে রাজার দুর্গার মণ্ডপ খুদাইল ৷ 
মাটি রাশি রাশি কৰি দাণ্ডে ফেলাইল ৷ 
(দেখিল চৌক তবে নাহিক মিটিল । 
যত খুলে পুনঃ পুনঃ সমতল হইল + ' 
দেখিয়৷ সন্নাসী বড় আশ্চর্য্য মানিলা ৷ 
লোকে দেখি সবে বলে রাজা নীশ 

গেলা ॥ 
পাত্র মন্ত্রী সবে গিয়া বাজারে কহিল! ৷ 
গোস্বামী ঈশ্বর তিনি এবে জান! 

গেলা £ 
সবে মিলি মাটি রাশি রাশি খুলাইনু ৷ 
চৌকা না মিটে আমি স্বনেত্রে দেখিনু ৷ 


যদি তুমি টি চরণ না লেবে ৷ 
তার কোপে তোমার সবংশ নাশ 
যাবে ॥ 


এত শুনি রাজা চিন্তে মহাভয় হৈল ৷ 
সবংশ লইয়া গ্রীগোস্বামী কাছে গেল ৷ 


রাজা আইলা বলি শুন গোস্বামী 
আজ্ঞা দিল || 
মুখ না চাহিব তার সাধুরে নিন্দিল । 


টেরাবাড় ধর মুখালম্ব না করিব ৷ 
গোস্বামী আজ্ভাতে বাড দিলেন 
বৈষ্ণব ৷ 


রাজা আসিতে বৈষ্ণব নিষেধ করিল। 
রাঁডের পারেতে রাজা পড়িয়া রহিল ॥ 


বিনতি কবিয়া বনু স্তব প্রকাশিলা ৷ 
গলায় বসন দিয়া পড়িয়া রহিল! ৷ 


একই বৈষ্ণবে কহে গোস্বামীর কাছে । 
সন্যাসী সব ঠাকুরে অগ্নে ফেলাইছে ॥ 


এই প্রগণাতে যত বিগ্রহ আছিল ৷ 
সবে লইয়া সন্যাসী অগ্নিতে ফেলিল ৷ 


বিষ্ণু-রি-ভীম। এই ছুই মাত্র আছে। 
বল্লী বিন্ধিল যাইতে নারে তার কাছে ॥ 


। বিষ্ণু হরি-ভীমা_-তমলুক শহরের মাঝখানে বর্গভীমার মন্দির অদ্যাপি 


বিরত | 
এখানে পতিত হইয়াছিল, 


ইহা দেবীতীর্থ একান্ন গীঠের একগীঠ ৷ 


দেবীর বাম গুল্ফ 


৫৪ শ্ৰশ্ৰীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


পূৰ্ব্বে মহাপ্রভু ১টোটা গোপীনাথ 
গেল! ৷ 
বাসুদেব ঘোষ শুনি মহাদুঃখী হৈলা ॥ 
পত্নীরে লইয়া খোষ নেত্ৰে পট বাধি । 
হা-হা প্রভ্‌ কোথা গেলা বলে উঠে 
কীদি ৷৷ 


আৰু প্রাণ না রাখিব তারে ন! পাইয়া । 
শ্রীক্ষেত্রে মহোদধিতে ঝাপ দিব গিয়া ॥ 
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এত বলি পাত-পত্রী উপবাস কৈল ॥ 
মহা প্রভূ তার মন অন্তরে জানিল । 
বাসুদেব ঘোষ২ জ্রীগৌরগত প্রাণ ৷ 
গৌরলীল' বণিয়াছে তাহার প্রমাণ ॥ 
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ সাক্ষাৎ অদর্শনে | 
মাটি খোড়ে নিজ দেহ দিবে 

'_ বিসর্জীনে ॥ 


১। টোটা গোগীনাথ-্রীমন্মহাপ্রভ ভক্তি রত্বাকর প্রমাণে টোটা গোপীনাথে 


অপ্রকট হন ৷ 


তথাহি - ভক্তিরত্লাকরে-- 
অহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি ৷ 
দোহার নয়নে ধারা বহে অতিশয় ৷ 


ন্যাসী শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। 


প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে ৷ 


ক্রীগোগীনাথদেব গ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কর্তৃক সেবিত ৷ 


কি জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি। 


তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয় ॥ 
অকস্মাৎ পুথিবী করিল! অন্ধকার ॥ 


হৈলা অদর্শন পুন না আইলা! বাহিরে ৷৷ 


শ্রীল গদাধর 


পণ্ডিত ক্ষেত্রধামে গমন করিলে প্রভু তাহাকে যমেশ্বর টোটায় অবস্থানের নির্দেশ 


প্রদান করেন। 
সেবা স্থাপন করেন ৷ 


.৯। বাসুদেব ঘোষ -বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ধদ ৷ 
গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ তিন ভাই ৷ 


তথায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত যমেশ্বর টোটায় শ্রীগোগীনাথ দেবের 


বাস্থুদেব ঘোষ, 


বন্ধনান জেলার অগ্রদ্বীপে অং্বিভাব । 


বাসুদেব ঘোষ, গৌরাঙ্গ কীৰ্ত্তনীয়| ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনায় বাসুদেব 


ঘোষ অগ্রগণ্য ৷ 


শ্রীপ্রীশ্যামান' প্রকাশ ৫৫ 


অগ্ঠাপিহ নরপোতা সর্ধলোকে গায়। 

অভয় বরদ দিয়া মহাপ্রভু রয় ॥ 

তবে রাত্রি কালরূপ হইয়া আইলা ৷ 

পটু খুলি দেখ দেখ মোরে বলি আজ্ঞা 
কৈলা ৷ 


ঘোষ কহে কহে! ভূমি তোম৷ নাম 
কোন ৷ 
তবে কহে প্ৰভু মোর শ্রীনিমাই নাম ৷৷ 
শুনি ঘোষ বলে যদি নিমাই হইবে ৷ 
নিশ্চয় মানিব আঁখে পট খুলি যাবে ৷ 
তবে প্রভু ইচ্ছাতে পট খুলি গেলা ৷ 
শুইয়া আছেন নিমাই ক্রোভেতে 
দেখিল! ॥ 
বলে কোথা ছিলে প্রভু আমায় 
ছাড়িয়া ৷ 
দরিদ্র ধন পায় বেন দিয়ে ফেলাইয়। ॥ 
এত বলি কোলে ধরি হৃদে লাগাইয়া ৷ 
প্রভু কহে বর মাগ বলিয়া বলিল ৷ 
ঘোষ বলে মোরে যদি করিবে সুদয়! ৷ 
সদা এইখানে তুমি রবে মোরে লঞ| ॥ 
এত শুনি মহাপ্রভু অঙ্গীকার কৈল ৷ 
সেই দিনাবধি প্রভু সেখানে রহিল! 
এবে কোথা গেল নাই দেখি কোন 
এ ঠাই ৷ 
জ্রীগোস্বামী বলে কহ রাজারে 
বোলাই ৷ 


মহাপ্ৰভু আনি আমি মন্দিরে 
থাকিব । 
পূৰ্বৰ হইতে বৃত্তি বাড়ি দিগুণ সে 
দিব ॥ 
সন্ন্যাসীরে প্রগনা হোতে দূর করাইবে ৷ 
তবে তার সর্ববপাপ বিমোচন হইবে ৷৷ 
সে আজ্ঞা শুনিয়া সত্বর বৈষ্ণব গেলা ৷ 


রাজার কাছেতে গিয়া সকলি কহিলা ॥ 


র'জা বলে যেই আজ্ঞ! করিবে 

আমারে । 
দাস হইয়া শ্রীচরণে খাটিমু তাহারে ॥ 
এত শুনিয়া বৈষ্ণব শীঘ্ৰ চলি গেলা ৷ 
শ্রগোস্বামীর কাছে সব বৃত্তান্ত 

কহিলা ॥ 
তবে শ্রীগোস্বামী মুরারীকে আজ্ঞা 

দিল ৷ 

মহাপ্রভু কোথা আছেন আনহ বলিল ॥ 


শুনি রসিকেন্দ্র মনে আনন্দ হইল! ৷ 
ভক্তগণ লৈয়া মিলি মীর্জাপুর গেলা ॥ 
পুজারীর গৃহে গিয়া প্রবেশ হইল ৷ 
এই কন্যারে দেখিয়া তাহারে পুছিল ৷ 


বলে এথার পূজারী কোথাকে 
গিয়াছে । 


শুনি কন্যা বলে গ্রামে ভিক্ষাতে 
চলিছে ॥ 


৫৬ শা খ*ামানন্দ প্রকাশ 


তবে রূসিকেন্দ্র কহে শুন আমি বলি ৷ 
তোমার মাতা মোর হাতে দিছে টাকা 
শাড়ি। 
এত বলি টাকা শাড়ি তার হাতে 
দিল! 
দেখি কনা অতি ঝড় আনন্দ হইল ৷৷ 
তবে রসিকেন্দ্র তারে কহিতে লাগিল ৷ 
একই অপুৰ্বব কথ! শুনিতে পাইল ॥ 
মহাপ্ৰভু আসি গৃহে১রহিয়াছে হেথা ৷ 
দর্শন করিব আমি কহ আছে কোথা ॥ 
তুই মুই দেখিব আর কেহ না দেখিবে ৷ 
এ সকল কথা আর কেহ না শুনিবে ॥ 
কন্যা বলে এই কুঁড়িয়ীতে আছে বয়্যা ৷ 
হেঁসের ভিতর স্ুস্তে আছেন শুইয়া ॥ 
শুনিয়া রসিক মুরারী কুঁড়িয়াতে গেল ৷ 
প্রেমানন্দ চিত্ত হঞ্া হেঁস খুলা ইলা । 
নব চৈতন্য দেখিয়া আনন্দ হইল ৷ 
বিনতি করিয়া বনু প্রণতি করিল ৷ 
এই “মতে রাখি তবে ফিরিয়া আইল ৷ 
কতক্ষণে শ্রীগোসম্বামী কাছে প্রবেশিল ॥ 


প্রণৃতি করিয়া সব বৃত্তান্ত কহিল ৷ 
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈল ॥ 
আল্ঞ। দিল ভক্তগণে কর সঙ্কার্ভন 
নামগান কর সবে পুরুক ভূবন ॥ 
শুনি ভক্তগণ সবার উৎকণ্ঠা বাড়িল ৷ 
নাম সঙ্ধীৰ্ত্তন ভরে ব্ৰন্মাণ্ড কপিল ॥ 


, তবে শ্রীগোম্বামী চনে প্রেমাবেশ 


হৈয়া। 
রসিকেন্দ চলে আর বহু ভক্ত লৈয়া ॥ 
রাঁজ। অগ্রেতে আসিয়া চরণে 
পড়িলা ৷ 
সাষ্টাঙ্গ হইয়া তবে বহু স্তুতি কৈলা ৷৷ 
দয়ার সাগর প্রভূ কুপা কৈল তারে । 


উঠ রাজা কোন দোষ নাহিক 
তোমারে ৷৷ 


সৈন্যগণ লয়্য চল প্ৰভূ যাব আনি ৷ 


আনন্দিত হৈলা রাজা গোস্বামী 
আজ্ঞা শুনি ॥ 


তাম্ৰলিণ্ত রাজন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দীস। 
১ফান্তুনি সহ তাম্ৰধ্বজ যথায় বিলাস ॥ 


টি 


১, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই 
সময় যজ্ঞঅশ্ব তীত্রধ্বজ রাজ| ধরিয়াছিলেন, ভক্ত তাত্রধবজের মহিমা প্রকাশের 
জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ ও অজ্ঞ,নকে সেবক করতঃ রাজার অন্ধ অঙ্গ প্রার্থনা 


করিয়াছিলেন ৷ 
পথেই বিরাজিত ॥ 


সেই রাজবাটি ও শ্ৰীবিষ্ণু মন্দির তমলুক শহরে প্রবেশ 


ট্রীপ্রীন্যামানন্দ প্রকাশ ৫৭ 


তবে বনু সৈন্য লয়্য৷ পিছে গড়াইলা। ৷ 
শ্রাগোস্বামী মীর্জাপুরে প্রবেশ হইল ৷ 
ব্রা্মণেরে বোল।ইয়া বহু প্রশংসিল। 
মহাপ্রভু লয়্যা তবে ফিরিয়া আইল ॥ 


মন্দির প্রতিষ্ঠা কবি তাহ' পধারিল ৷ 
বাজারে দেখি গোস্বামী তারে আজ্ঞা 
কৈল ৷ 


পুর্ন সেবাতে দ্বিগুণ বিন্ত করি দিবে । 
তবে তোমার সব দোষ মোচন হইবে ॥ 


এত শুনি রাজপাত্র মন্ত্রী বোলাইলা ৷ 
ল্লীগোম্বামীর আজ্ঞা সব তাহারে 
কহিলা ॥ 


বলে শ্রীমহা প্রভুর যত বন্ধন হয় ৷ 
তাতে দ্বিগুণ করি আমি দিব 

সুনিশ্চয় ॥ 
এত শুনি মন্ত্রী তার সনদ লিখিল ৷ 
আট মোহরের সঙ্গে বাজা হাতে কৈল ॥ 


পাত্র মন্ত্রী সঙ্গেতে গোস্বামী কাছে 


আইলা ৷ 
মোহর সনদ রাখি চরণে পড়িলা ! 


বলে বড় পাপী মুই উদ্ধারিহ মেরে ৷ 
শরণ রাখহ প্রভূ ভ্রীপাদ কমলে ৷৷ 


এত শুনি প্রভু তারে সুদয়ী করিল ৷ 
উঠ রাজা বলি পাদ তার মাথে দিল ৷৷ 


খেতুরীতে মহোৎসব ঠাকুর মহাশয় : 
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তথ৷ করিল আলয় ৷ 
নরোন্ুম আজ্ঞাতে শ্রীরসিক মুরারী ৷ 
তৈছে আয়োজিল তেহ সাক্ষাৎ 
অবতরি ॥ 
তামলিপ্ত নরপাতায় তৈছে 
মহোৎসব ৷ 


শ্যামানন্দ সাক্ষাৎ তেন বড়ই অপূৰ্ব্ব ॥ 
মুরারীর শিষ্য কায়স্থকুল বৈরাগী এক 
ছিল! ৷ 
তার নাম রাধাবল্লভ তারে আজ্ঞা 
কৈলা ৷ 
বলে তুমি রাজাকে শিষ্য কর গিয়া ৷ 
তবে রাজা শিষ্য হইল সবংশ লইয়া ॥ 
ততদিন হইতে মহাপ্রভুর সেব। 
বাড়িল। 
অনেক সামগ্রী লোক লৈয়া ভেটী 


দিল ৷ 
সন্গাসী পলায়। গেল অন্তর্বেদ দেশে। 
ঠ্ৰীগোস্বামী কিছুদিন রহিল হরিষে ! 


মহাপ্ৰভু যেই পথে নীলাঁচলে গেলা ! 
রসিক মুরারী সেথা বহু শিষ্য কৈলা ৷ 


মহাপ্রভু লীলা বৰ্ণন চৈতন্তমঙ্গলে ৷ 
প্রেমে মত্ত হয়্যা প্রভু পড়ে ভূমিতলে ৷ 


৫৮ শ্রীশ্রীগ্যামানন্দ প্রকাশ 


তবে প্রভু শ্যামানন্দ কাজলী আইলা ৷ 
এইমতে রাজ্যে বহু শিষ্য প্ৰকাশিল] ৷৷ 
কখোদিনে আইল ১৯ই৷গে৷নীবল্লভ 

পুরে | 
দ্বাদশ মহোৎসব কৈল৷ বড়ই সম্ভারে ॥ 
তবে রথঘাত্রা দর্শনে শ্রীক্ষেত্র গেল! ৷ 
মুরারী আদি বহু শিষ্য সঙ্গেতে 


লইলা ৷৷. 


দিন চারি বাদে কানপুরে প্রবেশিল। ৷ 
২উদণ্ড রায় মহাভয় পাইল দেখিয়া ॥ 
বহু সৈন্য লৈয়| সঙ্গে তীর চাপাইল! ৷ 
মহাক্রোধ হৈয়া সভে আসিয়া 
বেড়িল] ॥ 
সেই বিন্ধে তারে শর ফিরি বাজে 
গিয়া ৷ 
উদ্দগ্ড রায় মহাভয় পাইল দেখিয়া ॥ 


বলে এই নারায়ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ৷ 
অনীতি করিনু তারে মুই হীন পামর ॥ 
এত বলি সৰ্ব্বজন সঙ্গেতে লইল৷ ৷ 
গলেতে বসন তৃণ মুখেতে লইলা ॥ 
তবে শ্রীগোস্বামী পদে সাষ্টাঙ্গ হইয়া । 
রক্ষা কর প্রভু বলি নমে সবে গিয়া ৷৷ . 
আমি বড় পাপীমুখ কারে নাহি চিনি ॥ 
অজ্ঞানেতে অপরাধ করেছি না জানি । 
দয়ার সাগর প্রভু বারেক উদ্ধার ৷ 
শ্রীপাদ কমলে শরণ লইন্ু তোমার ॥ 
এত শুনি শ্রীগোম্বামী তাঁরে দয়া 
কৈল ৷ 

সভক্ত লইয়া সেথা সেদিন রহিল ॥ 
তবে উদণ্ড রায় তেঁই নিজ ঘর হৈতে ৷ 
সাতশ অষ্টাদশ গুধুড়ি আনিল 

; ত্বৱিত্তে ॥ 


১। গোগীবল্লভপুর-_গোপীবল্লভপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ৷ দক্ষিণ- 
পূৰ্ব্ব রেলপথে হাওড়া ষ্টেশন হইতে খড়গপুরে নামিয়া বাসে কুটীঘাট নামিতে 
হয়। তথা হইতে সুবৰ্ণরেখ! নদীর পারে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির বিরাজিত ॥ 
হাওড়া ষ্টেশন হইতে ঝাড়গ্রামে নামিয়া বাসে কুটাঘাট যাওয়া যায় । 


২। উদ্দগু রাঁয় উদ্দণ্ড রায় বৈষ্ণব বিদ্বেষী পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন । 


প্রভু শ্যামানন্দের করুণায় তাহার শুভবুদ্ধির উদয় হয় ৷ 


অন্তে তাহার ঘরেই অন্তৰ্দ্ধান করেন ৷ 


প্রভু শ্যামানন্দ ‘লীলা 


শীব্ৰীশ্যামানন্দ প্রকাশ ৫৯ 


মম _ সম্মুখে লয়| রাবি 
কৈল ৷ 

দেখিয়া গোস্বামী বড় আশ্চধ্য 

মানিল ; 
বহু ভক্তগণ এহু পাপী ঘাত কৈল ৷ 
তবে ভুঞা গিয়া পড়ে শ্রাপাদ কমল ৷ 
সবংশ লইয়া বলে উদ্ধারহ মোরে ৷ 
না জানিয়া ঘাত কৈনু এসব ভক্তেরে ॥ 
এই মত বহু স্তুতি প্ৰণতি করিল । 
তবে শ্রীগোস্বামী তারে প্রসন্ন হইল ॥ 
বলে হেন কাজ তুমি না করিহ আর। 
সাধু সেবা কর তবে ভবসিন্ধু পার ॥ 
তারে শিষ্য কৈল প্রভূ শ্তামানন্দ রায়। 
সবংশে সেবিল ভুঞা গোস্বামীর পায় ॥ 
তবে উদণ্ড রায় বহু বিপত্তি করিয়া ৷ 
বলে প্রভু সতত থাকহ এথা রয়! ॥ 


তবে শ্রাগোস্বামী তারে বহু কৃপা 
কৈল ৷ 
কিছুদিন থাকি প্রভু রেমুনা চলিলা ৷ 


সেখানেতে যে যে লীলা কৈল 
শ্যামানন্দ | 
কহিব সকল কথা শুন ভক্তবুন্দ ॥ 


জয় জয় শ্যামীনন্দ দুঃখীজন বন্ধু। 
অধম তারিহ প্রভু কৃপাময় সিন্ধু ॥ 


আমি বড় হীনাচার অজ্ঞান পামর ৷ 
অধমেরে কৃপা কর দয়ার সাগর ॥ 
ম্যামানন্দ গৌসাইর চরণ কমল ৷ 
স্মরণ করিয়ে কহি এই মাত্র বল ৷ 
জ্রূপ মঞ্জৱী পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ 
সংক্ষেপে করিয়ে অষ্টম দশার 
আখ্যান ॥ 


ইতি-্রীশ্ঠামানন্দ প্রকাশে তাঅলিপ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভূ সেবা প্রকাশ ও তাত্রলিপ্ত 
ময়ন', কীজলী ও কানপুর (নৃসিংহপুর) নৃপতিবুন্দ উদ্ধার নাম অষ্টম দশ সম্পূর্ণা । 


শ৮৩ 


নহম দশা 


জয় জয় শ্ামানন্দ উৎকল জনপ্রাণ ৷ 
কহিব তোমার লীলা দেহ মোরে 

জ্ঞান ৷ 
রেমুনাতে প্রভু গিয়া কৈল বহু লীলা ৷ 
সেথা বঠা সেবা প্ৰকাশিলা ৷ 


আর বিবরণ এবে শুন সৰ্ব্বজন ৷ 
অন্ত কথা না শুনিয়া এথা দিও মন ৷৷ 


ত্ৰেতায়া যুগেতে রাম বনবাসে গেল । 
সীতা সতী সঙ্গে আর লক্ষ্মণকে নিল! 


৬০ 


বুলিতে বুলিতে চিত্রকুটে প্ৰবেশিল! ৷ 
সীত! সতী লয়৷ বটমূলেতে রহিলা ৷ 
তবে রাম সীত! কাছে কহেন বচন 
এই একম্কান আমার শুন প্ৰিয়োত্তম ॥ 
দ্বাপবের রূপ কলিষুপে এথ! হবে 
গোপীনাথ নাম আমার অবশ্য হইবে ৷ 
শুনি সীতা ঠাকুরাণী বলেন বচন । 
কেমনে স্বরূপ আমি দেখিব নয়ন ॥ 


শুনি রঘুনীথ অতি আনন্দ হইল । 
একই পাধান প্রভু তাহাই আনিল ৷ 


সীতাকে নয়ন বুজিতে আজ্ঞা কৈলা ৷ 
প্রভু আজ্ঞা পাই সীতা নয়ন বুজিলা ॥ 
তবে শরমূলে লেখেন শ্রীরঘুনন্ৰন । 
বলে দেখ প্রাণপ্রিয়ে নয়ন ফেড়িয়া ৷ 
ব্রজেন্দ নন্দন এই আছেন বসিয়া ॥ 
রাম আজ্ঞ' পাই সীত। নয়ন মেলিল ৷ 
গোগীনাথ মূত্তি দেখি মুচ্ছিত হইল ॥ 
কতক্ষণে জ্ঞান পায়৷ চাহিল নিরূপি ৷ 
কোটি কোটি চন্দ্ৰ জিনি মুখ আছে 
ব্যাপি ॥ 


শ্যাম মেঘকাঁন্তি দিশে অতি মনোহর ৷ 
দেখি সীতা অঙ্গ কামবানে থরথর ॥ 


রাম কহে শুন প্ৰিয়ে জনকনন্দিনী ৷ 
সৰ্ব্বাঙ্গ লিখিনু আমি নেত্র লিখ তুমি ॥ 


শ্ীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


রাম আজ্ঞা শুনি সীতা ধৈর্য্য ধরিল । 
অতি আনন্দেতে তৈহ নেত্র বানাইল ॥ 
তবে গোগীনাথে বটমূলেতে স্থাপিল ৷ 
সেখান হইতে তিনজন! চলি গেল ৷ 
একদিন বশিষ্ট মুনি সেখানে মিলিল ৷ 
বটমূলে মূণ্ডি দেখি আচম্বিত হৈল ॥ 
ধ্যানেতে জানিল রঘুনাথের নিন্মাণ ৷ 
দ্বাপরেতে এইরূপ হবে ভগবান ॥ 


এত বিচারিয়া মুনি শিষ্যে আজ্ঞা 
কৈল। 
এই সেবা তোমারে সমৰ্পণ করা 
গেল । 
মন্দির বনায়! তাহাতে স্থাপিল ৷ 
শিষ্য আজ্ঞা করি মুনি অন্তৰ্ধ।নে গেল। 
রেমুনাতে খ্যাতি শ্রাগোপীনাথ নাম ! 
মহামহোংসব সেব হৈল সেইস্থান ১ 
কলিযুগে মাধবেন্দ্ৰ পুরীর কারণ ৷ 
ক্ষীর চুৰি কৈল গ্রহ ভক্তের কারণ ॥ 
চরিতামৃততে সব আছেন কহিয়া ৷ 
সেথ। শ্যামানন্দ রায় প্রবেশিল গিয়া । 
লোকে জিজ্ঞাসিল গোপীনাথ আছে 
কোথ৷ ৷ 
দর্শন করিব মোর! কহ আছে যথা ! 
লেক শুনি বলে সত্য ছিল 
এইখানে ৷ 


যবন ভয়েতে গ্রাম ভাঙ্গিল যখনে ॥ . 


ই্ৰীত্ৰীপ্যামানন্দ প্রকাশ ৬১ 


সেইদিন হৈতে নাহি দেখি গোপীনাথ ॥  সিন্দুর ধুইতে মত্ত বাহির হইল! ৷ 


শুনি শ্যামানন্দ রায় হইল চিন্তিত । দেখি শ্যামানন্দ প্ৰভৃ আনন্দিত হৈলা ॥ 
ভোজন শয়ন আর কিছু না রুচিল পঞ্চতীর্ঘ জল লৈয়া স্নান করাইল ৷ 
রাত্রিকালে গোপীনাথ আসি স্বপ্ন দিল ৷  মহামহোৎসব করি মন্দিরে স্থাপিল ৷ 
কনকমঞ্তরী শুন আমার বচন । আর সব রসিক মঙ্গলে বিস্তারিছে । 
না করিহ কোন চিন্তা আপনার মন ॥ ক্ষেপে কহিনু মুই না কহিও পাছে ॥ 
লোকে লৈয়া হাটে চণ্ডী কহিছে যে যে সেবা পরিচর্যা হইয়াছে সেথা । 
আমারে ৷ রসিক মঙ্গলে ১ইহা শুনিবে সৰ্ব্বথ৷ ৷ 
সিন্দুর দিয়াছে আমার সব্বাঙ্গ কিশোর দেবের২ কথন শুনি সাধুজন ৷ 
শরীরে ।  শ্রুতিসার গ্রন্থে আছে বিস্তার বৰ্ণন! 
আমারে আনিয়া তুমি মন্দিরে জয় জয় শ্যামানন্দ ছুঃখীজন বন্ধু । 
স্থাপিবে ৷ অধম তারিহ প্রভু নাম কৃপাসিন্ধু ॥ 
পূৰ্ব্বমত করি সেবা আমারে করিবে ॥  শ্ঠামানন্দ ভক্তজনে করি নমস্কার ৷ 
এত কহি গোপীনাথ হইল অন্তৰ্ধান ৷ মুই পাপী হীন মোরে করহ উদ্ধার ॥ 
স্বপ্ন দেখি শ্যামানন্দ আনন্দিত মন ৷ শ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ 
আর দিন প্রাতে গ্রাম্যলোক ডাকাইল। সংক্ষেপে কহিয়ে নবম দশীর 
সবারে লইয়া হাটে প্রবেশ করিল ॥ আখ্যান ॥ 


ইতি-শ্রীশ্ঠামানন্দ প্রকাশে রেমুনাতে শ্রীন্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ সেবা প্রকাশ 


নাম নবম দশা সম্পূৰ্ণ! ৷ 


১। রসিকমঙ্গল  ধারেন্দা নিবাসী রসময়ের জ্যেষ্ঠপুত্ৰ গোপীজনবল্লভ 


কর্তৃক বিরচিত। রসিকানন্দ ঠাকুরের মহিমা বর্ণনই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্ বিষয় ৷ 
২। কিশোরদেব- প্রভু শ্যামানন্দের দ্বাদশ জন প্রধান শিশ্কের অন্যতম । . 


৬২ শ্রীশ্রীখ্য।মানন্দ প্রকাশ 


দশম দশা 


জয় জয় শ্যাঁমানন্দ কপার ভাজন! 
জীব উদ্ধারিহ প্রভূ দিয়। প্রেমধন ॥ 
শ্রীরসিক মুরারী ত্ৰিভূবন ধন্য ৷ 
অনিরুদ্ধ অবতার সাক্ষাৎ প্রমাণ ॥ 
রেমুনাতে ছুই প্রভু বহু লীলা কৈল ৷ 
যবন শাহাজী আসি দর্শন করিল ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্দ ৷ 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ 
চব্বিশ প্রহর হয় নাম সংকীৰ্ত্তন । 
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে প্রেমমত্ত মন ৷ 
শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত নাম আরম্তিল । 
নিতাই গৌৱাঙ্গ দৌহে প্রেমে নৃত্য 
কৈল ৷৷ 
নাম নামী অভিন্ন নিগম সিদ্ধান্ত । 
রসিকানন্দের বাণী পরম অদ্ভুত ॥ 
সপ্তসরা, রামচণ্তী, ব্ৰজ সরোবর | 
মাধবেন্দ্রপুরী যথা বিশ্রাম করিল ॥ 
গর্গেশ্বর মহাদেব আছেন তথায় । 
গৌড়দাণ্ডের শোভা কহন। না যায় ॥ 
জ্রীধর স্বামীর স্থানে গমন করিল । 
দর্শনমাত্রে ধুলীয় গড়াগড়ি দিল । 


খলদেব নাম তিনবার উচ্চারিল ॥ 
মহাপ্রভু যৈছে নরোত্বমে গুকাশিল ৷৷ 
হেনমতে দুই প্রভু চলিল দক্ষিণে 
বিরাট রাজ।র গড় অদ্ভুত কথনে ॥ 
মহাভারতে শমীবুক্ষ অপূৰ্ব্ব বৰ্ণন ৷ 
দর্শন করিল প্রভূ মহাদ্থষ্ট মন । 
সেইদেশে মারুতি কৈল কীচক সংহার। 
মহাসতী দ্রৌপদীর হুইল উদ্ধার ॥ 
রাজাপ্রজা সবে আসি প্রভূশিব্য হৈল ৷ 
কৃষ্ণনাম মহিমাতে ক্লেশ দূরে গেল ॥ 
কতাদনে নীলগিরি রাজ্যে প্রবেশিল। 
মর্দরাজ হরিচন্দন১ আসি প্রণমিল্‌ ॥ 
পবতশোভিত দেশ অতি মনোহর ৷ 
অপূর্ব গহনরাজি শোভে থর থর ৷ 
বন্তপশু সিংহ ব্যাত্ত অহী অগণন। 
রাজ! প্রজা মদে মত্ত অসুরের সম ॥ 
প্রভু কুপাবলে সবে হৈল কৃষ্ণভক্ত ৷ 
অনুক্ষণ নাচে গায় হয়৷ প্রেমে মত্ত ॥ 
রাজার পাটরাণী আসি চরণ সেবিল। 
মহাদুঃখ পুত্ৰশোকে কৃষ্ণ নাম গেল ৷ 


- | হরিচন্দন-_উড়্িস্যার রাজ! প্রতাপরুদ্রের পুত্র__শ্রীচৈতন্ততত্বান্থুসারে _ 


গ্রতাপরুদ্র মহাশয় গজপতি রাজা ৷ 
তাহার পুত্র হরিচন্দন মহাশয় ৷ 


_ইন্দ্ৰদ্যুম় রূপে করে জগন্নাথের পুজা ৷ 


জগন্নাথের নিজ ভূত্য মধুর আশ্রয় ॥ 


মহাপ্রভু গৌড়ে আগমনকালে হরিচন্দন মহাপ্রভুর সেবায় ব্রতী ছিলেন ৷ 


শীত 


ন 


ভরীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ৬৩ 


নীলগিরি রাজ্যে ধোবশিলা পুণ্যস্থান । = এই দোষে হস্তী১ হবে সবংশ তোমার ৷ 


অধিকারী স্থাপিল তথা বড় 
ভাগ্যবান ॥ 
ংকীৰ্ত্তনানন্দে রসিক চলে স্ধ্যপুরে ৷ 
শ্যমানন্দে বড় গ্রামে মিলিল সত্বরে ৷ 
বংশীধন শ্যামা সেবা বলভদ্রে দিল ৷ 
মঙ্গলপুর ভূঞা! আসি চরণে পড়িল । 
ভদৱক্ গিয়া প্রবেশিলা শ্যামানন্দ ৷ 
তথা বহু শিষ্য কৈল শ্রীরসিকচন্দ্র ॥ 
এই মত দেশে দেশে বহু শিষ্য কৈলা ৷ 
বানপুরে গিয়া তবে প্রবেশ হইল ৷ 
যেথা পূৰ্ব্বে মহাপ্ৰভু গমন করিল । 
নবারের এক মুসুদ্দী সেথা ছিল ॥ 
জাতিতে কায়স্থ তার নাম হরিহর ৷ 
তার গৃহে প্রবেশিলা শচীর কুমার ॥ 
এক শালগ্ৰাম সেই নিত্য পুজ। করে। 
নিযুক্ত ব্রীলণ দ্বারা ভোগ নিবেদন 
কবে ॥ 
তগুল পাঁচ সের নিত্য প্রতি ভোগ 
তরে। 
অনেক করিয়া প্রভু বলিল তাহারে ৷ 


তুমি অন্ন পাক করি স্বচ্ছন্দে খাইবে ৷ 
ঠাকুরের তঞ্ডল খালি ভোগ লাগাইবে ॥ 


এত বলি প্রভূ গেল ক্রোধেতে 
অপার ॥ 


সেইদিন হৈতে তা সবাই হস্তী হইল! ৷ 
গ্রাম আদি করি সব ভঙ্গ নষ্ট কৈল! ৷৷ 


তা সবারে রসিক মুরারী প্রবোধিলা ৷ 
সেই হস্তী মহাভক্ত তাহার হইল! ॥ 


রসিকমঙ্গলে আছে সব বিবরণ । 
পুনরুক্তি হৈবে বলি না কৈনু লিখন ॥ 
সেই খানেতে বহু শিষ্য করিল। 
_মুরারী । 
তবে ভক্তগণ লৈয়| চলে ক্ষেত্রপুরী । 


সেইখানে মিলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়। 
বহু গ্রাম হৈতে লোকে দর্শনেতে ধায় ॥ 


এই মতে পথে প্রভু গমন করিলা ৷ 
দেশে দেশে শ্রীরসিক বহু শিষ্য কৈলা ৷৷ 


প্ৰবেশে হইল সাক্ষীগোপালের স্থানে ৷ 
দৰ্শন করিলা গোস্বামী লয়| ভক্তগণে ॥ 


রূপ দেখি ভাবাবেগে পুলক শরীর ৷ 
স্বেদ কম্প গদগদ বচন অস্থির ॥ 


১ ৷ হস্তী প্রভু রসিকানন্দের কৃপা! প্রাপ্তির পর তাহার নাম গোপাল দাস 
হয়, তিনি রসিকানন্দের বহু সেবা করিয়াছেন ৷ হু 


৬৪ শ্ৰী মখ্যামানন্দ প্রকাশ 


ক্ষণে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়। 
হরি হরি বোলে প্রভু স্যামানন্দ রায় ॥ 
বহুলোৌকে সংঘট হৈল দেখিবারে ৷ 
আশ্চর্য্য মানিল সবে বলে হরে হরে ॥ 
তবে কিছুক্ষণে প্রভু স্বুস্থির হৈল। ' 
গোপালসেবক সব আসিয়া মিলিলী ! 


মাল] চন্দন দিয়! তারে প্রসাদ 
খাওয়াইলা ৷ 


তবে গোস্বামীর বড় আনন্দ হইল ৷ 
গোপাল সেবকে প্ৰভু বিদায় করিল ৷ 
ভক্তগণ সঙ্গেতে সেখান হইতে গেল ॥ 
ধীরে ধীরে চলে প্রভু শ্যামানন্দ রায় ৷ 
গ্রামে গ্রামে লোক সব দেখিবারে 

ধায় ॥ 
পঞ্চক্ৰোশী মধ্যে প্ৰভু সেদিন রহিল! ৷ 
রাত্রে জগন্নাথ আসি দরশন দিলা ৷ 
আজ্ঞা কৈল শুন ওহে শ্যামানন্দ রায়। 
গ্রামে গ্রামে লোক সব দেখিবারে 

ধায়} 
পঞ্চক্ৰোশী মধ্যে প্রভু সেদিন রহিলা । 
রাত্রে জগন্নাথ আসি দরশন দিলা । 
আজ্ঞা কৈল শুন ওহে শ্য।মানন্দ রায়। 
যানে নাহি চড়ি কেন পদে চলি যাও ॥ 


তোমার দুঃখ হৈলে মোর দুঃখ হয় ৷ 
মোর অঙ্গ যেই তোমার অঙ্গ 


স্মুনিশ্চয় ৷ 


এত আজ্ঞা করি অন্তর্ধানে চলি 

গেলা ৷ 
তবে শ্রাগোস্বামী স্বপ্ন চেতিয়া 

উঠিল ॥ 
মুরারীরে ্বগ্কথা সকলি কহিল! । 
সেখান হইতে প্রভু প্রভাতে চলিলা ৷ 
ভক্তগণ সঙ্গে গেলা আঠার না'লাতে । 
নাম সঙ্ধীৰ্ত্তন করে সবে আনন্দেতে ৷ 
সেদিন রহিল সেথা প্রভু শ্যামানন্দ । 


রসিক শেখর সঙ্গে আর ভক্তবুন্দ ॥ 


কুষ্ণকথা রঙ্গেতে রজনী পোহাইল! | 
প্রভাতে স্নান সুবিধি সকলি সারিল ৫» 


তবে ভক্তগণ কৈল নাম সঙ্কীর্ত্ন 
মধো নাচে শ্যামানন্দ আনন্দিত মন ॥ 


সেথা রথে জগন্নাথ বিজয় করিল! | 
শঙ্খ ভেবী দুন্দুভি বু বাদ্য হৈলা ॥ 
ংখ্য| নাহি লৌক সবে আছেন 
পুরিয়া। 
নিজগণ লঞা৷ রাজা আছেন দীাড়াইয়| ৷ 


অঞ্জে বলদেব ভাল ধ্বজেতে বিজয় । 
মধ্যেতে সুভদ্র| বিজয়াতে শোভা 
পায় ॥ 


পাছে জগন্নাথ বিজে নন্দী ঘোষ রথে ৷ 


_ অতি শোভা পায় প্রভু বড়দণ্ড পথে ॥ 


৬৫ 


অগ্রে বলভদ্ৰ সুভদ্ৰা রথ চলিল! ৷ 
জগন্নাথ রথ তিলদ্ধেক না চলিলা ॥ 
তবে বহু লোক টানে রথ দড়ি ধরি । 
কোনমতে নাহি চলে যেন আছে 

গিরি ॥ 
তবে রাজ! বহু মন্ত করিবর আনি । 
রথে জোগাইল সেহ না পারিল টানি ॥ 


দেখি রাজা চিত্তে অতি বিস্ময় হইল! ৷ 
তবে মুদি রথ গিয়া নিবেদন কৈলা 


তারে আজ্ঞা কৈল প্রভু জগত ঈশ্বর ৷ 
মোর ভক্ত শ্যামানন্দ রসিক শেখর ॥ ' 
আঠার নালাতে আছে তারা দুইজন। 
তারে আন গিয়া সবে করিয়া -যতন ॥ 


জগন্নাথ আজ্ঞা শুনি মুদিরথ গেলা ৷ 
রাজা কাছে গিয়া তবে সকলি কহিলা ॥ 


শুনি রাজা আনন্দেতে চলিলা সত্বর | 
যাহা আছে শ্যামানন্দ রসিক শেখর ॥ 


চরণে পড়িয়। বহু বিনতি করিলা ৷ 
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আলিঙ্গন কৈলা । 


দর্শনে চলিলা তবে লঞা ভক্তগণ ৷ 
নাম সংকীৰ্ত্তন করে আনন্দিত মন ৷৷ 


এইমতে কতক্ষণে প্রবেশ হইল! ৷ 
জগন্নাথ দেখি প্রেমে বহু স্তব কৈল ॥ 


শ্ৰশ্ৰীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


রথ পরিক্রম। দিয়! রসিক মুরারী ৷ 
হরি হরি বলি রথ ঠেলে মাথে করি ।॥ 
তবে ঘড় ঘড়ে রথ সত্ব্বরে চলিলা ৷ 
একক্ষণে গুণ্ডিচাতে প্রবেশ হইল ॥ 
দেখি সবলোক বড় আশ্চর্য্য মানিল । 
দর্শন করিতে সবে উৎকণ্ঠে ধাইল ॥ 
রাজা পাত্র মন্ত্ৰী লৈয়া চরণে পড়িলা । 
বলে সদা থাক এথ বলিয়া রইল! ॥ 


এক স্থান ছিল সেথা উত্তম দেখিয়! | 
সেখানে রহিল প্রভু ভক্তগণ লঞা ॥ 
‘কুঞ্জ মঠ’ নাম তার দিল শ্যামানন্দ । 
কিছুদিন ৱৈল সেথা লঞ৷ ভক্তবৃন্দ ॥ 
একদিন শ্রীগোস্বামী করিছে শয়ন । 
জগন্নাথ গিয়া রাত্রে দিল দরশন ॥ 
বলে শুন শ্যামানন্দ আমার বচন । 
বহু দুঃখ পাইলে আমায় করিতে 
দর্শন 
সেইখানে একই বিগ্রহ বানাইবে ৷ 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ শ্রীগোবিন্দ নাম দিবে ॥ 
সদা সেবা করি সদা করিবে দর্শন ৷ 
এত দুঃখ না আসিবে তোম! দুইজন ৷ 
এত কহি অন্তদ্ধানে জগন্নাথ গেল ৷ 
জ্লীগোস্বামী স্বপ্রচেতি রসিকে কহিল ॥ 
তবে কিছুক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইল ৷ 
নিদ্রা ত্যজি শ্যামানন্দ রসিকে 
ডাকিল! । 
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আজ্ঞা কৈল জনন্নাথে ভোগ লাগাইব । 
ছণঞ্লান্ প্রকার ভোগে কৈলি ভরিব ৷ 
এত আজ্ঞা পাঞ্া তবে রসিকেন্দ্ 
রায়। 
বহুত সামগ্রী কৈল কি কহিব তায় ॥ 
কৈলি ভরিয়া তবে ভোগ লাগাইল ৷ 
পঞ্চক্রোশী লোক সবে ভোজন করিল ॥ 
যাহার যে যোগ্য দেখি বিদায় করিল! ৷ 
সবে ভক্তগণে শ্যামানন্দেরে মিলিল! ৷৷ 
কুঞ্জমঠে রসিকেন্দ্ৰ সেবার কারণে । 
অধিকারী এক সেথা স্কাপিল যতনে ৷ 


দিন পঞ্চ রহি প্রভু আইলা নিজদেশে । 
লীলাক্রমে কিছুদিন হইল প্রবেশে ॥ 


গ্রাম সন্নিকটে যবে প্রবেশ হইল! 
আচম্বিতে বংশীধ্বনি পূৰ্ব্বতে শুনিলা ॥ 


তবে শ্যামানন্দ টাহা দিল পূৰ্ব্বদিকে। 
বটমূলে দেখে কৃষ্ণ রাধা আছে সঙ্গে ৷ 
অন্তর্ধান হৈল প্রভু মুরলী বদন । 
তবে শ্যামানন্দ রয় হৈল অচেতন ৷ 
ক্ষণে নাচে হাসে ক্ষণে গড়াগড়ি যায় । 
হরি হরি বলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়। 
এই মত কতক্ষণে হইল চেতন । 
বট পরিক্রমা কৈল লৈয়| ভক্তগণ ॥ 
সেইদিন হৈতে বংশীবট হইল নাম ৷ 
তবে গিয়া নিজ গৃহে করিল বিশ্রাম। 
জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তজন বন্ধু ৷ 
সুদয়| করিও প্রভু নাম কৃপাসিন্ধু ॥. 
শ্যামানন্দ গোসাঞি) চরণ কমল । 
স্মরণ করিয়া কহি এই মন্থুবল ৷৷ 
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ 
ক্ষেপে কহিয়ে দশম দশার আখ্যান ॥ 


ইতি-শ্রীশ্ামানন্দ প্রকাশে শ্রীন্রীশ্ঠামানন্দ ও শ্রীপ্রীবসিকানন্দ প্রভুর দক্ষিণদেশে 
গমন, শ্রীীজগনাথদেবের রথযাত্রা দর্শন, কুঞ্জমঠ স্থাপন নাম দশম দশ! সম্পূর্ণা ৷ 


একাদশ দশা 


জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিক শেখর ' 
কূপ! কর মোরে মুই পাপিষ্ঠ পামর ॥ 
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া শ্ৰগোস্বমী । 
প্রাতঃস্মরণ করেন বসিয়া আপনি ॥ 


সেইকালে মুহুরিয়া মুহুরী বাজায় ৷ 


সজনিয়ারে পিরীতি রসের রস 
বলিয়া বাজায় ॥ 


শ্রীশ্রীগ্যামানন্দ প্রকাশ ৬৭ 


শুনি অচেতন হৈল প্ৰভু শ্যামানন্দ | 
দেখি নাম সঙ্ধীৰ্ত্তন কৈল ভক্তবুন্দ ॥ 
তবে কিছুকালে প্রভু চেতনা পাইল । 
‘হরি হরি? বোলে বলি উঠিয়া বসিল ॥ 
তবে স্তুবর্ণরেখা স্নান গেল ভক্তগণ 
সঙ্গে ৷ 


জলক্রীড়া করে প্রভু হই অতি রঙ্গে ৷ 


হেনমতে নদীর মকর মন স্নান সারি । 
আনন্দে আইল গোঁসাই তবে 
নিজপুরী ॥ 
এই মত লীল৷ করে ভক্তগণ সঙ্গে ৷ 
অধম তারণ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ৷ 
একদিন গোসাঞি আছেন বসিয়া ৷ 
শিলা কারিগর সেথ৷ প্রবেশিল গিয়| ॥ 


দুইজন মাত্র সেথ৷ আর নাহি কেই ৷ 
মহাশিল। রহিয়াছেন বড়ই বিগ্ৰহ ॥ 


দেখি শ্রাগোম্বামী তারে পুছিতে 
লাগিল৷৷ 
কোথা হৈতে আইলা কেহ বা আজ্ঞা 
কৈলা ৷ 


শুনি শিল্পীকার বলে শ্রক্ষেত্র হইতে । 
শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা দিল অ৷সিতে 
এথাতে ॥ 


কহিল কি শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র রায় ৷ 
আমা দর্শনে আসিতে মহা দুঃখ পায় । 


এক শিলা লইয়া বাও তুমি সেই 
স্থানে । 
প্রতিমা গণিয়া দিবে অত্যন্ত যতনে ৷৷ 
সেইখানে আমি গিয়া আবিভূতি 
হৈব ৷ 
দর্শনে সকল লোকে মুকতি পাইব ॥ 
এই আজ্ঞা দিল আনায় শুন মহাশয় । 
- তাতে আমি আসিয়াছি করিয়া 
নিশ্চয় ॥ 
এত শুনি শ্ৰগোস্বামী আনন্দ হইল | 
তবে রসিকেন্দ্রে আজ্ঞা দিল 
শ্যা।মানন্দ । 
মদন মূরতি শ্যাম নিন্দে কোটি চন্দ্ৰ ৷ 
বুন্দাবন যোগপীঠে যে রূপ দেখিল । 
সেই সদ্‌শেতে মুরারীরে আজ্ঞা দিল ॥ 
শুনি রসিকেন্দ্র দাড়াইল হয়৷ ঠানি ৷ 
দেখি শিল্পীকার তবে গড়িল তেমনি ॥ 
মহা সৌন্দর্য্য নটবর মাধুধ্যের সিন্ধু ৷ 
প্রকাশিল গ্রীগোবিন্দ ব্ৰহ্মাণ্ডের 
পূর্ণ ইন্দু । 
মহোৎসব করি তবে মন্দিরে স্থাপিল। ৷ 
এই সব রসিক মঙ্গলে বিস্তারিল ৷ 


বসন্তীয়ার নিকট মছন্দ্র সাহ৷ নাম । 
মসল্লা ফকির সেই বড় তেজোবান ॥ 
ব্যাঘ্ৰ চড়ি আইসে সেহ গোস্বামী 
দরশনে | 
শ্রাগোগীবল্লভপুরে আনন্দিত মনে ॥ 


৬৮ ্রীশ্রাশ্থামানন্দ প্রকাশ 


এক ভূত্য কহে আসি গোস্বামীর 
কাছে। 
ব্যা্ত চড়িয়া এক ফকির আসিয়াছে ৷ 
গ্রাম সমিকটে আমি দেখিল! উহারে ৷ 
বলুজন সঙ্গে আছে আইসে ধীরে 
ধীরে ॥ 
এড শুনি ভূবন মঙ্গলে অ জ্ঞা দিল ৷ 
নাগরী উদ্ধবে আন ব্বরিতে কহিল ॥ 


এথা। আগে নাহি আসে বলিবে 
তাহারে । 
ফকির আনিতে যাবে কহ যাই সত্বরে) 
শুনি ভুবন মঙ্গল শীঘ্র গেল চলি। 
নাঁগরী উদ্ধবে গিয়া প্রভু আজ্ঞা বলি ॥ 
কাথ বসি দন্ত ঘসে নাগরী উদ্ধব। 
বলে কীথ চলে ফকির আনি যাব ॥ 
শুনি কাথ চলে তবে শীস্ৰতর । 
ফকির আইসে যাহ! প্রবেশ সত্বৱ ॥ 
দেখিয়া ফকিরগণ চমকিত হইল । 
মছন্দ্রস। কাছে গিয়া ফিরিয়। কহিল ॥ 
কীাথে চড়ি মহাতেজে আসে কোনজন | 
কিবা গোস্বামীর শিষ্য না যায় কহন ৷ 
শুনি মছন্দ্ৰস| কহে গিয়া তথ্য কর ৷ 
একই ফকির তবে গেলা শীস্ৰতর । 
নাগরী উদ্ধবে সেহ গিয়া জিজ্ঞাসিল ৷ 
কোথা হতে আইলা তুমি কেহ বা. 


শুনি নাগরি উদ্ধব কহেন বচন । 
শ্যামানন্দ গোস্বামীর ইহ শিষ্যজন । 


মছন্দ্ৰসা নিবার কারণে আসিয়াছি। 
কোথা আছে মছন্দ্ৰসা তোৱে আমি 
পুছি ॥ 


এত শুনিয়া ফকির শীঘ্র চলি গেল ৷ 
মছন্দ্রসা কাছে গিয়া সকলি কহিল ॥ 


শুনি মছন্দ্রসা কহে শিষ্যে এক গুণ ৷ 
গুরু কিবা নাহি হবে স্বয়ং নারায়ণ ॥ 


এত শুনি ব্যান্রের পিঠেতে উন্তরিলা। 
নাগরীর কাছে গিয়া বন্দনা করিলা ॥ 


তবে সেথা হৈতে শ্রীগোস্বামীর কাছে 
গেলা ৷ 
বন্দন পূজন করি বহু ভেটি দিলা ৷ 


কিছুদিন রৈল সেথা অত্যন্ত হরিষে ৷ 
গোম্বামীরে লৈয়া গেলা বসন্তিয়া 
দেশে ॥ 


সেথা রাজা সাগরেন্দ্র শিষ্য যে হইল। 
বহু ধন গ্রাম দিয়া শরণ লইল 


বসন্তিয়া গ্রামে এক প্রতিমা স্থ'পিল | 
ক্রীগোকুলচন্দ্র বলি তীর নীম দিল ৷ 


মহামহোৎসব কৈল ভক্তগণসঙ্গে ৷ 
কিছুদিন রৈল সেথা নানাবিধ রঙ্গে ৷৷ 


্রশরীন্ামানন্দ প্রকাশ 


৬৯ 


শ্রীরসিক মুরারী 'খোয়াস সঙ্গে ছিল! ৷ 
অধিকারী করি তারে সেখানে রাখিল1॥ 


শ্রাগোপীবল্লভপুরে বিজে শ্যামানন্দ | 
নাম সঙ্ধীৰ্ভ্তন করে সব ভক্তবুন্দ ॥ 


তবে কিছুদিনে প্রভূ থুরিয়া চলিল ৷ 
শ্রীরাসবিহারী সেবা সেথা পধারিল ৷ 


সেথ! হৈতে ঘেলাডিতে প্রবেশ হইল ৷ 
ভূঞ্য| শিষ্য করি নাড়াজোলেতে 
চলিলা ॥ 


ভ্রীমদনমোহন সেবা সেথা প্ৰকাশিল ৷ 
গঙ্গাস্নান যাইতে পথে বহু শিষ্য 
কৈল ৷ 


গঙ্গাস্নান সারি প্রভু শ্রীপাটে গমন ৷ 
আনন্দেতে আইল শ্রীগুপত বৃন্দাবন ॥ 


পশ্চিম গমনে বাত্র সর্প নিস্তাবিল ৷ 
স্থানে স্থানে অধিকারী শিষ্য বসাইলা ॥ 


বহুদেশে বহু সেবা তার পধারিল। 
দেশে দেশে হরিনাম দিয়া উদ্ধীরিল ॥ 


জীরাস গোবিন্দপুর রঙ্গে রাস কৈলা । 


শ্রীবিনোদ রায় সেবা তথ! পধারিলা ৷ 
কানপুরে গোস্বামী উদ্দণ্ড রায় ঘরে । 
অৰ্দ্ধ বৎসর তথা রহে তার স্লেহভরে ৷ 
পুনঃ শ্রীগোপীবল্লতপুরে প্রবেশিল ! 
রসিক যুরারীরে গাদীতে সাড়ী দিল ৷ 


মহামহোতৎসব কৈল আনন্দিত মনে । 
তিন পুরে ধন্যা ধন্য শ্যামানন্দ নামে” 
গুরু শিষ্যে মহারক্গে ভক্তগণ সঙ্গে ৷ 
প্রেমে মত্ত হৈয়া বুলে মনের তরঙ্গে । 
জয় শ্যামানন্দ জয় শ্রীরসিক চন্দ্ৰ । 
মোরে দয়া কর মুণি ত্ৰিভুবন মন্দ | 
জগৎ তারিলে দিয়া প্রেমের লহরী ৷ 
মুঞি হীন মোরে ওহে তার দয়া করি ॥ 
শ্রীবন্দাবন পশ্চিমভাগে এক স্থান ॥ 
শ্রীসম্প্রদায় গাদী সেহ গলতা নাম ॥ 


সেথা মহান্তের নাম হয় সূর্য্যানন্দ ৷ 
বড় তেজোমণি তিনি প্রেমেতে 
আনন্দ ॥ 


বহু ভক্ত লঞা তেঁহ পুরীতে চলিল ৷ 
বড়চেল। রঘুদাসে গাদীতে স্থাপিল । 
রখঘুদাস কহে প্রভু না পারিব আমি | 
আর কারে দেখি কহ তুমি অন্তধ্যামী ॥ ৷ 
আজ্ঞা লষ্ট হৈল শুনি মহাস্ত 
সূৰ্য্যানন্দ । 
শাপ দিল কুড়ি তুই হবে আর মন্দ ॥ 
এত শুনি রঘুদাস চরণে পড়িল ! 
বিনতি করিয়! বহু নতি স্তুতি কৈল। 
তবে কৃপা করি তারে পুনঃ আজ্ঞা 
দিলা৷ 
রাম নাম জপ সদা কর সাধু মেলা ৷ 
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বলে আমি একবার জন্মিব পুথীতে। 
দৰ্শন পাইবে আমার ক্ষেত্র 

চলিতে ॥ 
পুষ্ঠে তরোয়ালী চিহ্ন দেখিয়া 

চিনিবে ৷ 
চরণামুত পাইলে এই কুষ্ঠ যাবে ॥ 
এত আজ্ঞা করি তারে চলে পূৰ্ব্ব 

দিকে । 

চৌদ্দ হাজার নাগা আছে তাহার 


সঙ্গে ॥ 


শ্রীগোপীবল্লভপুরে কিছুদিনে আসি ৷ 
প্রবেশিল নৃষ্যানন্দ মহাপ্রেমরাশি ; 


দেশোয়ালী লোক গিয়া শ্রীগোন্বামী 
কাছে। 
বলে বহু বৈষ্ণব এথা আসিতেছে ৷ 


শুনি শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। 
আনন্দ হইয়া তবে গেল তারে আমি ৷৷ 
সূর্য্যানন্দ শ্রীগোন্বামী দেখিয়া মিলিল 1 


কোলাকুলি হয়া দৌহে প্রেমেতে 
ভাসিল ৷ 


_ তবে শ্রীগোবিন্দ দরশনে গেল চলি ৷ 
ভেটাদিয়া ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥ 
দর্শন করিয়া সু্যানন্দ আনন্দেতে ৷ 
বলে ধন্ত ধন্য রূপ পাই ত্ৰিজগতে ৷৷ 


এমন মাধুর্য মূণ্তি কোথা নাই দেখি। 
দর্শনে সকল জীবের পূৰ্ণ করে জাখি। 
এইমত কতক্ষণ রহিয়া গ্রসংশিল | 
তবে শ্রীগোস্বামী তারে বাসা 
দেওয়াইল। 
সম্পূর্ণ ভোজন করাইল বৈষ্ণবেরে ৷ 
পীঠ! পান! ক্ষীর আদি কে বণিতে 
পারে। 


কিছুদিন রৈল সেথা মহান্ত 
- ' সূৰ্য্যানন্দ। 
সর্ব বৈষ্ণব সঙ্গে করিয়া, আনন্দ ৷ 


একদিন বসিয়া, আছেন গ্রাগো্থামী ৷ 
 ুরধ্যানন্দ বলে এক দ্ৰব্য মাগি 


আমনি ৷ 
শ্রীগোস্বামী বলে এই সকল তোমার। 
যে ইচ্ছা সেই মাগ নাই কোন ভার ৷ 


তবে স্্ধ্যানন্দ বলে শ্রীহারি দ্বারেতে। 
লড়াই হৈল সব সন্নাসীর সাথে ॥ 
মহাগোঁল দেখি আমি ফিরিয়া চলিল। 
সেইখানে পুষ্ঠে তরোয়ালী কে 

মারিল ৷৷ 


এই পাপে পৃথিবীতে একবার আমি। 
মনুষ্য শরীর জাত করাইব স্বামী ৷৷ 


_ এই কারণেতে মাগি প্রার্থনা করিয়া । ॥ 
_ ৰসিক চাদের পুত্র হইব বলিয়া ৷ 
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শুনি শ্যামানন্দ প্রভু কহেন বচন ৷ 
আমার কপাতে হইয়াছে তিন নন্দন ॥ 
সেই অবধিতে স্ত্রী ত্যাগ সে করিল 
নহিলে তাহাতে কিছু সন্দেহ না ছিল॥ 
তার পুত্র রাধানন্দ কৃষ্গতি আর 
রাধাকৃষ্ণ তেজোবান হঞাছে কুমার ৷ 
বড়পুত্র রাধানন্দে শিষ্য আমি করি । 
তার পুত্র হও তুমি মানা নাহি করি ॥ 
এত শুনি স্থধ্যানন্দ অঙ্গীকার কৈল ৷ 
এক কথা আছে আর বলিয়া রইল ॥ 
রাধানন্দ পুত্ৰ আর বহত হইবে ৷ 
আমি জাত হৈল বলি কেমনে 
জানিবে ৷ 
এই তরোয়াল চিহ্ন পৃষ্ঠেতে আমার ৷ 
দেখিয়া চিনিবে তবে কৰি নিরাধার ॥ 


আমার সঙ্গেতে আছে আ্ন্বসিংহদেব । 
সঙ্গেত মানিয়া তবে এথা পধারিব ॥ 
এইমত কহি তবে কিছু দিনান্তরে 
নৃসিংহ রাখিয়া সেথা শ্রীপুরীতে চলে । 
কিছুদিনে প্রবেশিল শ্রীক্ষেত্রেতে গিয়া ৷ 
বহু মেলা করি সেথা পূজা ভেটা 
দিয়া ৷ 
সেথা হৈতে ভ্রীরামনাথেতে গেলা 
চলি । 
কিছুদিন রয়্যা গেল শ্রীগল্তাপুরী ॥ 
বহু বৈষ্ণব সঙ্গে প্রবেশ হইল! ৷ 
নানা সামগ্ৰী করি ভক্তে খাওয়াইলা ৷ 


তার শিষ্যগণ সব বহু পূজা কৈল। 
তবে সূরধ্যানন্দ সেথা আনন্দে রহিল ॥ 
কিছু দিনান্তরে মায়াদেহ ত্যাগ কৈল! ৷ 
সিদ্ধদেহ লৈয়া শ্রীপাটাতে প্ৰবেশিল! ॥ 
উীরাধানন্দ নন্দন হৈয়া জনমিল ৷ 
মহাহধে সবের নয়নানন্দ নাম দিল ॥ 
দিন দিন হৈতে মহাতেজ প্ৰকাশিল! | 
শুরুপক্ষে দ্বিজরাজ যেমনি হইল! ॥ 
সেই মত কিছ, দিনাস্তর গেলা চলি ৷ 
তবে রঘুদাস নূধ্যানন্দ কথা ভালি ॥ 
প্রীক্ষেত্র দর্শনে চলে আনন্দিত মনে | 
পূর্ববকথা ভাবি মনে চিহ্নে সৰ্ব্বজনে ৷৷ 
এইমতে কিছ,দিনে পুরী প্রবেশিল! ৷ 
সেথ। হতে রমনাথে দর্শনে চলিল ॥ 
কতদিনে সেতুবন্ধ দর্শন করিল । 
সেথা হতে রঘুদান ফিরিয়া চলিল ॥ 
ভ্রীগোপীবল্লভপুরে আসি প্রবেশিল৷ ৷ 
শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়| বাসা কৈলা ॥ 
রসুই না করি কৈল প্ৰসাদ ভোজন । 
কিছুদিন রৈল সেথা আনন্দিত মন ॥ 
একদিন নয়নানন্দ গেল! স্নান করিতে । 
পৃষ্ঠে চিহ্ন দেখি রঘুদাস ভাবে চিতে ॥ 
বলে এইখানে আমার সংকেত 

মিলিল ৷ 
নিশ্চে সুধ্যানন্দ এথা আসি জাত 

হৈল ৷ 
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এত কহি নয়নানন্দ স্ননন কাছে গেলা ৷ 


চরণামুত পাইয়া পরিক্রমা কৈলা । 
মহাপ্রেমে মহানন্দে নতি-স্ততি কৈল ৷ 
সেইদিন হৈতে তার কুষ্ঠ দূর হৈল ৷ 
তবে নয়নানন্দে নিজ পরিচয় দিল ৷ 
পূৰ্ব্বকথ| কহা| সব আনন্দিত হৈল ॥ 
কিছ,দিন থাকি গলতাতে প্ৰবেশিল ৷ 
মহান্ত হইয়া সেথা গদীতে বসিল ৷৷ 
জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকেন্দ্ৰ চন্দ্র ৷ 


তোমার বংশেতে যত বন্দো তার পদ ॥ 


রাধাকৃষ্ণ আজ্ঞা পাঞ| উৎকল 
তারিল। 
এই সব লীলা প্রভুর বিস্তারিল ৷ 
মুই হীন পাপী মন্দ দুষ্ট দুরাচার ৷ 
কৃপা করি তার মোরে এ ভব সংসার! 
শ্যামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল ৷ 
স্মরণ কয়িয়া কহি এই মাত্র বল ৷ 
শ্রীরপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান। 
সংক্ষেপে কহিয়ে একাদশ দশার 
আখ্যান! 


ইতি_ শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীগোগীবল্লতপুরে শ্রীগোবিন্দ প্রকাশ, মুরারী, গাদী 
সমর্পণ, মহান্ত স্ধ্যানন্দ মনোভিষ্ট পুরণ নাম একাদশ দশা সম্পূর্ণা ৷ 


দ্বাদশ দশা 


জয় জয় স্ঠামানন্দ' ভক্তজন বন্ধু । 
কৃপা কর মোরে প্রভু নাম কৃপাসিন্ধু ৷ 
একদিন রসিকাদেরে আজ্ঞা কৈলা ৷ 
পর্রবদিশা যাব আমি বলিয়া! বইল৷ ॥ 
শুনি শ্রীরসিকানন্দ বলেন বচন ' 


যেই ইচ্ছা কর সেই কে করে টালন ॥ 
তবে শ্রীগোস্বামী পালঙ্কীতে বিজে 
কৈল ৷ 


বহু বৈষ্ণব সঙ্গে ঘিরিয়! চলিল ৷ 


নাম সঙ্কীৰ্ত্তন হরি হরি ধ্বনি আর ৷ 
কি উপমা দিব তার পুরল সংসার ৷ 


যে গ্রামে প্রবেশ হয় প্রভূ শ্যামানন্ন ৷ 
ভেটি পূজা দিয়া লোক প্রেমেতে 
আনন্দ ॥ = 
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এক দণ্ডবতে তি'হ হাসি মাল! দিল ৷ 
তবে ১সাক্ষীগোপালেতে প্রবেশ 

হইল ॥ 
দেখি গোপীনাথ পূর্ণ আনন্দ হইল ৷ 
অভিরাম গোম্বামীরে লয়| মালা দিলা ৷৷ 
সেথা হৈতে গেলা জগন্নাথ দরশনে ৷ 
কিছুদিন রৈল সেথা আনন্দিত মনে ॥ 
তবে সেথা হইতে চলে কিছু দিনান্তুরে ৷ 
প্রবেশ হইল অভিরাম যে ২গ্রামেরে ৷ 
ষোলশাঙ্গী কাষ্ঠ তুলি বংশী কৈল ৷ 
আশ্চর্য্য মানিলা লোক বহু সেবা 

কৈল ॥ 
তবে গৌপীনাথ পুজা এথা পধারিলা ৷ 
সেইদিন হৈতে এইথানেতে রহিল! ৷ 


একদিন গোপীনাথ ভোগ লাগাইল । 
ভোগ তুলিয়া পূজারী স্নানেতে 
চলিল ॥ 
একই মার্জারী ছিল প্রসাদ খাইল! । 
মন্দিরের কাছে ব্রাহ্মণের ঘরে ছিল৷ ॥ 


তার পুত্র নাতি বহু কুটুম্বাদি জন। 
তার ঘরে গ্রামযাজী বরে সর্বজন ॥ 
তার শান বধু করে রমুই মার্জন। 
কুটুন্বরে দিয়! স্নানে করিল গমন । 
আপনার পত্র পাড়ি রাখিয়া চলিল ৷ 
সেই বিল্লী অ।সি বধু অন্নে মুখ দিল ॥ 


স্নান সারি বধু অন্ন করিল ভোজন ৷ 
ভক্ষমাত্রে কৃষ্ণপ্রেম হৈল উদ্দীপন ॥ 


উৎকলের বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত । বাসে বা রিক্সায় 
যাইতে হয়। শ্রীগোগীনাথ দেবের বিবরণ বিষয়ে শ্ীচৈতন্ত মঙ্গলের মধ্য খণ্ডের 


বৰ্ণন যথা_- 
মহাপুরী রেমুনাতে আছেন গোপাল । 
পূৰ্ব্বে বারাণসী তীৰ্থে উদ্ধব স্থাপিল । 


দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার । 
ব্রাহ্মণের কৃপাছলে এথা আচম্বিত ॥ 


জ্ৰীপাদ মাধবেন্দ্ৰপুৱীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াই ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে 


প্রসিদ্ধ হন ৷ 


১। সাক্ষীগোপাল সাক্ষীগোপাল উৎকলের কটকে বিরাজিত ৷ শ্রীগোপাল 


দেব শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে বড় বিপ্রের বাক্য রক্ষা ও ছোট বিপ্রের অনুরোধক্রমে 
বৃন্দাবন হইতে শ্রীবিগ্রহ স্বরূপে উৎকলে আগমন করতঃ সাক্ষী প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। তদবধি সাক্ষীগোপা!ল নামে প্ৰসিদ্ধ । 

২. যে গ্রামেরে__খানাকুল কৃষ্ণনগরে ৷ 
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ক্ষণে হাসে নাচে কাদে ভূমে গড়ি 
যায় ৷ 

বাতুল হইয়| দাণ্ডে দাণ্ডেতে বেড়ায় ॥ 
দেখিয়া ব্ৰাহ্মণ চিতে বহু চিন্তা কৈল ৷ 
ভূত লাগিয়াছে বলি ওঝা লাগাইল। 
তিন দিন গেল তবে ভাল না হইল । 
দেখিয়া ব্ৰাহ্মণ চিন্তে বিস্ময় মানিল ৷ 
একদিন অভিরাম পুছে ব্রা্গাণেরে ৷ 
তোমা বধু কি হইছে কহিবে আমারে ॥ 
শুনিয়! ব্ৰাহ্মণ বলে গৌসাইর কাছে ৷ 
আমার বধুরে কিবা ভূত লাগিয়াছে ॥ 
হাসে নাচে গড়ে ভূমে বাতুলের মত ৷ 
কিবা কেহ ভ্রম করে কিবা লাগে ভূত ৷৷ 
শুনিয়া গোস্বামী বলে ভূত না 

লাগায় ৷ 
| এমত চেষ্টাতে জানি কৃষ্ণপ্রেম হয় । 
শীদ্ধের তল যদি তোমা ঘরে থাকে ৷ 
তাঁর অন্ন করি তুমি খাওয়াইবে তাকে ৷ 
তবে সে বাতুল তার ভাল হয়া যাবে ৷ 
_পুর্ব্ব মত হয়৷ তোমা ঘরেতে থাকিবে ॥ 


শুনিয়! ব্রাহ্মণ শীঘ্রতরে চলি গেল! ৷ 


গোঁসাইর আজ্ঞা পালি সেইমত দিল ৷ _ 


- ভক্ষমাত্ৰে কুষ্ণপ্ৰেম ত্যাগ হইয়া গেল ৷ 
- দেখির! ব্ৰাহ্মণ মনে আনন্দ হইল ৷৷ = 

সবংশে লইয়া গোস্বামীর কাছে গেল ৷ 
বিনতি হইয়া কিছু প্রাৰ্থন৷,করিল। _ 


বলে কি কারণে এই আছন্ত কর 
মোরে। 
ভন্ষমাত্রেতে বাতুল ত্যাগ হৈল তারে। 
শুনিয়া গোস্বামী কহে বাতুল সে নয়। 
কিবা কারণেতে তার কৃষ্ণপ্রেমে হয় ॥ 
প্রেত ভক্ষ্য তণ্ডুলেতে অন্ন যবে খায়। 
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি যত তার হৈতে যায়॥ 


শুনিয়া ব্ৰাহ্মণ বলে সদা মোর ঘরে। 
প্রেত তওঁলের অন্ন সবে ভক্ষ্য করে॥ 
কষ্ণপ্রেমে দুর হয় বলিয়া না জানি॥ 
ত্রাহি কর এবে মহাপাপী জন আমি । 
এত কহি গোস্বামীর চরণে পড়িল! ৷ 
বহু নতি-স্তুতি করি শরণ পশিলা ॥ 


শুনি অভিরাম শিষ্য করিল তাহারে । 
গ্রাম যাজী ছাড়ি সেবা করে 
গোম্বামীরে ॥ 
কিছু দিনান্তরে তারে পূজারী করিল । 
এবে অধিকারী সেহ ব্ৰাহ্মণ হইল । 
এই কথোপকথনে সেদিন সেখানে ৷ 
ভাক্ত লৈয়া শ্ৰীগোস্বাসী আনন্দিত 
মনে । 


আর দিন ধৰ্ম্মনীল কায়স্থ দেওয়ান । 
বিনতি হইয়া লযা গেল নিজস্থান ॥ 


বক ভেটি পূজা দিয়া দণ্ডবৎ কৈল ৷ 


3 নানাদি সামগ্রিতে ভোজন করাইল ॥ 


শ্রীশ্ীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


৭৯ 


যজ্ঞ করে তার ঘরে অনেক ব্রাহ্মণ ৷ 
দেখি শ্রীগোম্বামী করে আনন্দিত মন | 
সেথা যজ্ঞেশ্বৱ রামচন্দ্র বোস নাম ৷ 
ধাগিত পণ্ডিত বিধি মহা বিজ্ঞমান ৷ 
উনি কহে ত্ৰাহ্মণেরে আন বৈশ্বানর ৷ 
যজ্ঞের কারণে বিপ্ৰে গেল শীঘ্রতর 
ভ্ীগোস্বামী সঙ্গে ছিল ভুবন মঙ্গল ৷ 
ব্রাহ্মণের ট্টাহা তিনি করিল উত্তর ! 
অগ্নি কি করিবে কহ শুনি আমি 

ব্ৰহ্ম অগ্নি বিন! যজ্ঞে আর নাহি জানি ৷৷ 
বিপ্র কহে, কলিযুগে ব্ৰহ্ম অগ্নি কোথা৷ 
ভুবন মঙ্গল কহে ব্ৰন্মতেজ যথা ৷ 
কৃষ্ণমন্ত্র সিদ্ধ হইলে সব সিদ্ধ হয়! 

এত শুনি বিপ্ৰ কোপ করি তারে কয় ॥ 
বলে সতা বৈষ্ণব যদি হবে তুমি ৷ 

ব্ৰহ্ম অগ্নি দেখি সত্য মানি তবে 

আমি ॥ 

শুনি ভুবন মঙ্গল শীঘ্র চলি গেল 

ফু'ক দাত্র ব্ৰহ্ম অগ্নি প্রকাশ করিল ॥ 
দেখি বিপ্রগণ সবে আশ্চধ্য মানিল ৷ 
স্বয়ং নারায়ণ বলি প্রণাম করিল । 

নতি স্তুতি করি কর যুড়ি দীড়াইল ৷ 
শিষ্য হৈতে ইচ্ছা তারা সকলি করিল । 
তবে ভুবন মঙ্গল তারে কহে বাণী ৷ 
আমা প্রভু শ্যামানন্দ তার দাস আমি ৷৷ 
শুনিয়া ব্ৰাহ্মমগণ বিচারিল ববে ৷ 

শিষ্য এত তেজ, গুরু কিবা নাহি হবে ৷ 


এত কহি ভূবন মঙ্গল সঙ্গে গেল ৷ 
আগোস্বামীরে ভূবন বাতাইয়া দিল ॥ 
দেখিয়' ব্রাঙ্মণগণ দণ্ডবৎ কৈল! ৷ 
শিষ্য হইতে ইচ্ছা তারা সকলি 

করিলা! ॥ 
বলে শ্রীগোস্বামী শিষ্য বট তুমি কার । 
্রান্গাণ কহেন শুন বচন আমার ॥ 
ন্পণ্ডিত ঠাকুরের ঘরে শিষ্য আমি | 
তোমা সম আর নাই দেখি শুন স্বামী ॥ 
শুনি শ্রীগোস্বামী তারে বলেন বচন । 
এক স্বর হৈল তোমার আমার মিলন ৷৷ 
সদা রাধাকৃষ্ণ ভজ না কর হেলন । 
পূরণ করিবে প্রভু তোম প্রাণমন ৷ 


.. এত শুনিয়া ব্ৰাহ্মণে আনন্দ বাড়িল । 


ভ্রাগোস্বামীর চরণেতে সৰ্ব্বে প্রণমিল ॥ 
নিজ কাতে গেল৷ সবে হইয়া আনন্দ । 
দেওয়ান পৃজিল গে! স্বামীর পদছন্দ ॥ 
জয় জয় শ্যামানন্দ পতিত পাবন ৷ 
অধমে তারিহ প্রভু দিয়া কৃপা ধন ৷৷ 


মুই হীনজন মোরে করিহ উদ্ধার ! 
পদরেণু দিয়া তার এ ভব সংসার ৷ 


ম্যামানন্দ গৌসাইর চরণ কমল ৷ 
মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥ 
শ্রীরপমপ্তরীর পাদপদ্মে করি ধ্যান ৷ 


সংক্ষেপে কৃহিয়ে দ্বাদশ দশার 
আখ্যান ॥ 


৮৪ আন্রীশ্ঠামানন্দ প্রকাশ 


শা? 


ইতি-_শ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীশ্রীশ্ঠামানন্দ ও খ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুদ্ধয়ের পূৰ্ব্বদেশে 
গমন, অভিরাম ঠাকুর মাহাত্ম্য বৰ্ণন নাম দ্বাদশ দশা সম্পূর্ণা । 


দয়োশে দশ 


জয় জয় শ্যামানন্দ দয়ার অবধি ৷ 
গঙ্গাস্নান বিজে কৈল ছুষ্টগণ সাধি ৷৷ 
পথেতে যাইতে প্রভু যত লীলা করে। 
মনুষ্য হইয়া কেবা তা বণিতে পারে ॥ 
রসিক শেখর মোরে যেই আজ্ঞা করে। 
সেই আজ্ঞা প্ৰতিপালি লিখেছি 
পান্তেরে। 


এবে কহি চিঞ্চিডাতে যে লীলা 
করিল ৷ 
এক ধৰ্ম্মবান কায়স্থ সেখানেতে ছিল ৷ 
শ্রীগোম্বামীর পদে তার আগ্রহ 
বাড়িল। ৷ 
আপনার গ্রামে শ্যামানন্দে লঞা 
: গেলা ॥ 
বহু দ্রব্য করি কৈল! চরণ বন্দন ৷ 
অতি আনন্দিতে প্রেমে উছালিল 
৷ ৰ মন ৷৷ 


০৯ 


নানাদি সামগ্রী লৈয়া পাক করাইল। 
সম্পুর্ণ ভোজন প্রভু ভক্ত সঙ্গে 
কৈল ৷৷ 


মুখ পাখালিয়| করে তাম্বুল ভোজন। 
এই মতে রাত্র হইল করিল শয়ন । 
প্রভীতেতে গঙ্গাস্সান করিল পয়ান। 
ভক্তগণ সঙ্গে আর যত পুণ্যবাঁন ৷৷ 
গঙ্গান্নান সারি প্রভু কুলেতে উঠিল । 
বহুত সামগ্রী কিনি ভোগ লাগাইল ৷ 
সব বৈষ্ণব ব্রান্মণেরে বোলাইল। ৷ 


সম্পূর্ণ ভোজন তারা আনন্দে 
কৰিলা । 


শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


৮১ 


ভোজন সারিয়া কৈল নাম সন্ধীর্তন ৷ 
মধ্যে নাচে শ্যামানন্দ আনন্দিত মন ৷৷ 
' এইমতে কতক্ষণে নিশি ভোর হৈল। 
ভক্তগণ লৈয়া প্রভু প্রাতঃস্নান কৈল ৷ 
স্নান সারিয়া সর্বে কৈল প্ৰসাদ 
ভোজন | 
সম্পূর্ণ ভোজন কৈল আনন্দিত মন ॥ 
চন্দননগরে শ্যামানন্দ উপনীত ৷ 
রসিক মুরারী সহ আর যত ভৃত্য ৷ 
বুড়া শিবতল! তথা মহাপুণ্যন্থান ৷ 
শ্যামানন্দ ভক্তসহ বথায় বিশ্রাম ॥ 
গঙ্গাতটে ৰাধাগোবিন্দ মূত্তি 
| প্ৰকাশিল ৷ 


ভিক্ষা করি মহোৎসব কীৰ্ত্তন 
আরন্তিল ৷৷ 


চবিবশ প্রহর হয় নাম সংকীৰ্ত্তন ৷ 
গ্লেচ্ছ যবন যত ছিল সবে হৃষ্ট মন ৷ 
গঙ্গা যমুন। সরস্বতী প্রবাহিত যথা ৷ 
মুক্ত ত্রিবেণী১ নাম পুণ্য ভক্তগাথা ৷ 
ভক্তগণ লগা প্ৰভূ বিজয় করিল ৷ 
তিন সন্ধ্যা সন করি নাম আৱরম্ভিল ৷ 
অষ্ট প্রহর কৃঞ্চনামে ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদিল ৷ 
দধিযাত্রা পদরসিক কৌতুকে রচিল ॥ 


১। মুক্ত ত্ৰিবেণী ত্ৰিবেণী হুগলী জেলায় অবস্থিত ৷ 
রেলপথে ব্যাণ্ডেলের এক ষ্টেশন পরেই ত্ৰিবেণী রেল ষ্টেশন ৷ 


কিছুদূৱে চন্দননগর বিরাজিত ৷ 


ত্ৰিবেণী চন্দননগরে অপূৰ্ব্ব মিলন । 
গঙ্গকুলে যত পাট ন! যায় গণন ৷ 
শ্যামানন্দ আমন্ণে সবার আনন্দ ৷ 
সেবা করি ধন্য কৈল শ্রীরসিকানন্দ ৷ 
এই মত লীলা করে শ্যাম[নন্দ রায়। 
বিদায় মাগিরা সবে নিজ স্থানে যায়। 
দেখা হতে ব্ৰীগোস্বামী করিল গমন। 
পথেতে আসিতে শিষ্য কৈল বহুজন ৷৷ 
কিছুদিনে শ্রীপাটেতে প্রবেশ হইল! ৷ 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু নান! লীলা কৈলা ॥ 
শ্রীগোগীবল্লভপুর হৈতে কিছু 
চ দিনাস্তরে । 
গমন করিল শ্যামানন্দ ব্রজপুরে ॥ 
বনপথে গেল প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ৷ 
কত বন কন্দরাদি দেখি নানারঙ্গে ॥ 
কত নদনদী কত পার হঞা গেল । 
ব্যাত্ত আদি জীব সব অপার দেখিল ৷ 


এইমত চলে প্রভু শ্যামানন্দ রায় । 
বন দেখি চিন্তে প্রভু বড় সুখ পায় ॥ 


একদিন পথে ছুই ব্যাত্র বসিয়াছে ? 
বৈষ্ণব দেখিয়া ব্যাত্ত আসে তার 


কাছে 
হাওডী কাটোয়| 
ইহার দক্ষিণে 


৮২ শ্রীশ্ৰীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আগুসার হৈল। ৷ 


আস আস বাপু বলি তারে আজ্ঞা 

কৈলা ॥ 
গোম্বামীরে দেখি ব্যা দণ্ডবং 

কৈল৷ ৷ 
দৰ্শন মাত্ৰকে তার আনন্দ বাড়িল। ॥ 
শ্ীগোম্বামী বলে হরি হরি বল তুমি ৷ 
শুনি ব্যাণ্ড দণ্ডবৎ করি পুনপুনি ॥ 
সেথা হৈতে শ্যামানন্দ পথে চলি 

যায়। 


: ময়ুর কোকিল আদি পাছেতে গুড়ায় ॥ 


বরাহ হরিণ সব দেখে স্তম্ভীভূতে ৷ 
এই মতে চলি গেল শ্রীবুন্দাবনেতে ৷ 
শ্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জে গিয়া 

উত্তরিলা । 
তথা হৈতে শ্রাগোবিন্দ দরশনে গেলা ৷ 
দর্শন করিয়া তি হে! প্রেমাষেশ 
হইল । 
হরি হরি বলি প্রভু নাচিতে লাগিল ৷ 
তার গোপীনাথ আর মদন মোহন ৷ 
এইমত সৰ্ব্ব ঠাকুরের কৈল দরশন ৷ 
বন পরিক্রম! কৈল শ্যামানন্দ রায় ৷ 
কত লোকে গোস্বামীর দরশনে যায় । 


- বলে ব্ৰজবাসী লোক এই শ্যামানন্দ ৷ 


যাহার সেবাতে হইল শ্যাঁমার 
আনন্দ ॥ 


এই বলি নিত্য প্রতি দরশন করে। 
নানাদি সামগ্রী লৈয়া ভেটি পূজা 
করে। 
একদিন ভরতপুর রাজ্য বৃন্দবনে ৷ 
আনন্দেতে চলে শ্রীগোস্বামী 
দরশনে॥ 
শ্জীব গোস্বামী কুঞ্জে প্রবেশ 
হইল | 
শ্যামানন্দ দেখি রাজা প্রেমেতে 
ভাসিল ৷ 
বলে ধন্য শ্যাম। তোমার মহিমা ৷ 
যারে রাধা কৃপা করি দিল পদচিহ্থা ॥ 
আজি বড় পুণ্যদিন আমার হইল! ৷ 
তোমার চরণ দরশন ভাগ্যে হইল] ৷ 


বহু স্তুতি করি বহু দণ্ডবৎ কৈল ৷ 
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈল ৷ 


প্রার্থনা করিয়া রাজা বলে শোন 
স্বামী | 
সেবার কারণে কিছু আজ্ঞা কর তুমি ৷ 


শুনি শ্রীগোম্বামী তারে বলেন বচন! 

এক কুঞ্জের কারণে আছে মোর মন ৷৷ 

আজ্ঞা শুনি রাজার বড় আনন্দ 
হইল! । 


'ছটিঘরা, গ্রামসৈব! কাঁরণেতে 
দিলা ॥ 


শ্রশ্রাশ্যামানন্দ প্রকাশ ৮৩ 


তবে শ্ঠামানন্দ তারে আলিঙ্গন দিল ৷ 
সেথা হৈতে রাজা তার মন্দিরে 
চলিল ॥ 
কিছুদিনে শ্য।মানন্দ গেল জয়পুরে 
আনন্দেতে প্ৰবেশিল রাজার 
মন্দিরে । 
দেখি রাজা গোস্বামীর চরণে 
প্রণমিল। । 
নতি স্তুতি করি বহু এপ্রমেতে ভাসিল। । 
তার ভক্তি দেখি সেথা শ্যামানন্দ রায় । 
কিছুদিন সঙ্গে রহে তো গুহায় । 
নিত্য প্রতি মহোৎসব করে 
আনন্দেতে ৷ 
কভু মহাপ্রেমে হয় শ্রাগোস্বামী চিতে 
দেখি রাজা মহাভয়ে চরণ পূজিলা ৷ 
সেবার কারণে সে শ্যামলী গ্রাম 
দিল ৷ 
রাধাকুও শ্যামকুণ্ড গিরি গোবদ্ধন ! 
নন্দগ্রাম বর্ষণি প্রভু করিল দর্শন । 
বহু শিষ্যা প্ৰেমে মত্ত ন! যায় ফথন। 
সেথা সেব৷ প্রকাশিলা মহানুষ্ট মন ৷ 


বন উপবন আদি চৌরাশী 

ক্রোশেতে ৷ 
যত কুণ্ড যত কুঞ্জ ঘুরে আনন্দেতে ৷ 
ব্ৰজবাসী বনবাসী যত কৃষ্ণজন :- 
শ্যামানন্দে দেখি সবার হরষিত মন ॥ 


তবে কিছুদিনে প্রভু আইলা বৃন্দাবন । 
রাধাকৃষ্ণ দরশন করে হর্ষ মন ॥ 
এই মতে কতদিতে গেল বৃন্দাবনে ৷ 
নানা লীলা করে প্রভু আনন্দিত 

মনে ॥ 
সেথা হৈতে গৌড়দেশে করিলা 

গমন ৷ 
মালদহ প্রবেশিলা আনন্দিত মন ৷৷ 
সেখান হইতে অন্বিকাতে প্রবেশিল! । 
মহাপ্ৰভু দরশনে প্রেমে মত্ত হৈল| ॥ 


ভেট! পুজা দিয়া লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল। 
প্রেমেতে মুচ্ছিত হৈয়া পড়িয়| রহিল ॥ 


কিছুক্ষণে উঠি প্রত করে দরশন ৷ 

রূপ দেখি শ্যামীনন্দ আনন্দিত মন ॥ 
সেথা হৈতে গেলা ই্ৰহৃদয়ানন্দ স্থানে । 
ভেটী দিয়া দগ্ডবৎ করে হর্ষ মনে ৷৷ 
অশ্রু পুলন্দিত প্রেমে নয়ন যুগল ৷ 
তবে শ্রীন্বদয়ানন্দ করে তারে কোল ৷ 
আলিঙ্গন করি তবে বহু প্রশংসিলা ৷ 
ধন্য শ্যামানন্দ নাম বলিয়া বলিল! ॥ 
কথোদিন রহিল সেথা প্রভু স্যামানন্দ । 
বিদায় মাগিল তবে মনের আনন্দ ৷ 


সেথা হৈতে শ্যামানন্দ গমন করিল । 
বহুদিন গিয়া বগড়ীতে প্ৰবেশিল । 


৮৪ - আ্রীশ্রাশ্থামানন্দ প্রকাশ 


কৃষ্ণ রায় দরশন করি: প্ৰেমে মন্ত । 
নাম সংকীর্ত্তন করে আনন্দিত চিন্ত ৷৷ 
সেখা৷ সেবা অধিকারী প্রসাদ খাওয়৷ 


হৈল। 
দেখি রাজ! গোস্বামী বাড়িতে লৈয়া 
১ গেলে? 


বহু, পূজ| কি রাজা মহোৎসব কৈল। 
সেবার কারণে গোম্বামীরে গ্রাম 
_ দিল ৷৷ 
গ্রাম নাম দিল প্রভু খ্যামানন্দপুৰ | 
সেথা লোক দুষ্ট বড কি বিবা অস্থুর ॥ 
কিছ,দিন রৈল সেথা প্রভু শ্যামানন্দ ৷ 
দুষ্ট পিষেধিল সবলয়| ভক্তবৃন্দ ৷ 
বহু দ্রব্য দিয়া-রাঁজা গোস্বামী চরণে ৷ 
বগড়ী হইতে প্রভু গেল ভাট ভূমে ॥ 
সেথা রাজ শুনি. বহু. আনন্দ হইল । 
বহু সৈন্য সঙ্গে গোস্বামীরে লৈয়৷ 
গেল ৷ 
নিজ গৃহে লয়্যা প্রভুর চরণ পুজিলা ৷ 
চরণামৃত পীয়্যা প্রেমেতে ভাসিল ৷৷- 
সবংশ লইয়া রাজা গোস্বামীর কাছে। 
শিষ্য হৈল সবে গিয়া! মনের হরিষে । 
এক নিবেদন কৈল শ্থামানন্দ স্থানে । 
বলে পূৰ্ব্বে এক রাজা ছিল এই _ 
খানে 1 
বৈষ্ণব এক আইল তার সন্নিধান ৷: 
মহাঁতেজোবান তিনি যেমন ঈশান ।- 


তারে অপমান কৈল বাজ৷ দুষ্টমতি ৷ 
ক্রোধ হৈয়া বৈষ্ণব উঠিল৷ তড়িতি ৷ 


৷ শাপ দিল ব্যা্র রাজা ভুঞ্জিবে 


তৌমার। 
এত বলি গেল তি'হ ক্রোধেতে 

অপার॥ 
সে অবধি ব্যাত্রভয় সেখানে হইল ৷ 
বহু গ্রাম জন প্রজা উজাড় করিল ॥ 
শুনিয়া গোস্বামী তবে তারে কৃপা 

কৈলা। 
আজু হৈতে ব্যাম্রভয় না হবে 

বলিল ৷৷ 
পুন যদি ভক্ত ঠাই দ্রোহ যে করিবে । 


‘এই ফলে রাজ্য ন? হবে, সৈ 


জানিবে ॥ 
সেইদিন হৈতে ব্যাপ্রভয় দূর হৈল ॥ 
বলরামপুরে এক অধিকারী স্থাপিল ৷ 
বহু গ্রাম দিল রাজা বহু পূজা কৈলা ৷ 
কিছু দিন শ্রীগোম্বামী সেখানে 
| ৷ 
এইমত লীলা করে প্রভু শ্যামীনন্দ ৷ 
সঙ্গেতে আছেন তার বহু-ভক্তবৃন্দ ॥ 
মোরে দয়া কর প্রভু মুই বড় মন্দ ৷ 
না জানি তোমার. লীলা বিষয়েতে 
j অন্ধ ৷] 
চক্ষু কাম দেহ মোরে দয়ার সাগর ৷ 
কৃপা করি ভার প্রভু এ হীন পামর 1 


শ্ৰীঞ্জ(শ্যাম।নন্দ প্রকাশ রি 


শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান । আনন্দে রচিল ত্রয়োদশ দশার 
আখ্যান ॥ 


ইতি শ্শ্যামানন্দ প্রকাশে গঙ্গাস্সান, বনপথে ব্রজধাম গমন, অম্বিকা দর্শন, বগড়ী 
ও ভট্টভূম উদ্ধার নাম ত্রয়োদশ দশ! সম্পূর্ণ 


তি 


চতুৰ্দশ দশা 

জয় জয় খ্যামানন্দ দয়ার সাগর ৷ নাম সংকীর্তন করে মহামত রঙ্গে 
কৃপা কর মোবে প্রভু সব্বের ঈশ্বর ॥ হরি হরি বলে সবে প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
হেনমতে শ্যামানন্দ ভট্টভূমি দেশে ॥ গ্রামের সব লোক শুনি কৎকণ্ঠে 
বিষ্ণুপুর রাজা সেথা পাইল উদ্দেশে ॥ ধাইল। 
বহু লোক ভেজি রাজা বিনতি কিবা মহাপ্রভু আসি পুন? জাত হৈল ॥ 

করিল। এই মত কহি লোক চলে দরশনে ৷ 
কৃপা করি মহাপ্রভু বিষ্ণুপুরে গেল ॥ ১আচার্ধয প্ৰভূ শুনিয়া ভাবে মনে মনে ॥ 
গ্রামের নিকট গিয়া প্রবেশ হইল । বলে ধৰন্ত শ্যামানন্দ তোমার মহিম! ৷ 


ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু নৃত্য আরম্তিলা ৷ রাই কৃপাপাত্র তুমি কি কহিব সীমা ॥ 


১, আচার্ধা প্রভূ_প্রীমনমহাপ্রতুর প্রকাশ মূর্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু 
বদ্ধমানের চাকুন্দীতে অবস্থিত হয় । পিতা গদাধর চক্ৰবৰ্তী, মাতা লক্ষ্মীপ্ৰিয়া 
যাজিগ্রামে মাতুলালয় ' পঞ্চম বৰ্ষ বয়সে সীখণ্ডের শ্রীনরহরি ঠাকুরের সহিত 
মিলিত হন পিতার অদর্শনে মাতাকে মাতুলালয়ে রাখিয়া নীলাচল গমন 
করেন পথে স্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তৰ্ধান শুনিয়৷ বিরহে ব্যাকুলিত হন। নীলা- 
চলে গিয়া গৌড় পরিকর সহ মিলিত হন এবং গদাধর পণ্ডিত সমীপে শ্রীমন্ভাগবত 
অধ্যয়ন অভি করেন । কিন্তু এন্থ আনয়নের জন্য আীখণ্ডে আসেন এবং পরে 
গদাধর পণ্ডিতের অন্তর্ধান সংবাদ প্রাপ্ত হন: শ্রীবিুপ্রিয়ার কৃপা লাভ, দাস 
গদাধর সমীপে নিজ অপরাধ খণ্ডন করতঃ শান্তিপুর খড়দহ হইয়া খানাকুলে 
অভিরামের সহিত মিলিত হন তথায় তভিরামের কৃপাশক্তি লাভ করিয়া 


৮৬ শ্রীশীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


এত বিচারিয়া মনে আচাধ্য গৌসাই ৷ 


শ্যামানন্দ আনিতে চলেন হর্ষ হই ৷ 
আচার্য্য দেখিয়া প্রভু শ্যামানন্দ রায় । 
পরস্গরে দুইজনে মিলিল তথায় ৷ 
হেনমতে ছুই গৌসাই ভাসে প্রেম 
জলে ৷ 
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়্যা নাচে কুতূহলে ॥ 
শ্রীগোস্বামীকে আচাধ্য লইয়া গেল 
ঘরে ৷ 
বহুত সামগী দিল কে বণিতে পারে ৷ 
ভোজন সারিয়া ছুই একান্ত হইল ৷ 
কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গেতে রাত্রি শেষ হৈল ॥ 
স্নান পূজা সারি ছুই গৌসাই বসিলা ৷ 
রাঁজ| বীর হাম্বীর দর্শন আসি কৈলা ৷ 


পাত্র মন্ত্রী লঞ্যা রাজা মহাপ্ৰেমভর। 
দর্শন করিয়া ভাসে আনন্দ সাগর ॥ 
বলে মোর গৃহে প্রভু করিহ বিজয়। 
শ্রীচরণ রজ দিয়! পাপ কর ক্ষয় । 
এত বলি নিজ গুরু চরণে পড়িল! ৷ 
শ্যমানন্দে লয়্যা চল বলিয়া বলিল! ৷ 
শুনি আচাধ্য পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ॥ 
শ্যামানন্দ হস্ত ধরি উঠিল তড়িতি ৷ 
আচাধ্য গুহ হৈতে রাজবাড়ী এক 
কোশ। 
একদণ্ডে প্রবেশিল হয়্যা বড় তোষ ৷ 
শ্রীমদন মোহন মন্দিরে চলি গেলা ৷ 
দর্শন করিয়া প্রেমে গদগদ হৈলা ॥ 
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদী চন্দন । 
দুই গোস্বামীরে দিলা আনন্দিত মন ॥ 


বৃন্দাবনে গমন করেন। পথে শ্রীরূপ সনাতন বরঘুনাথ ভট্ট ও ভূগর্ভ গোস্বামীর 
অন্তৰ্ধান সংবাদ প্রাপ্ত হন ৷ বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর 
চরণাশ্রয় ও শ্রীজীব গোস্বানীর আনুগত্যে ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য 
উপাধি প্রাপ্ত হন ৷ তংপরে শ্যামানন্দ ও নরোত্বমসহ মিলিত হইয়া গোস্বামী 
গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আসেন ৷ বিষুপুররাঁজ বীর হাম্বীর কৃপা করিয়া তাহার 
মাধ্যমে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করেন ৷ শ্রীনরহরি ঠাকুর ও গৌড় ভক্তগণের অনুরোধে 
শ্রীশ্বরীজি গৌরাঙ্গপ্রিয়াকে বিবাহ করেন ৷ তিন পুত্ৰ বৃন্দাবন, বাধাকুষ্ণ, গীত 
গোবিন্দ, হেমলতা, কাঁঞ্চনলতিকা ও কুষ্ণপ্রিয়া নামে তিন কন্যা । ছয় চক্রবস্তী 
ও অষ্ট কবিরাজ প্রমুখকে দীক্ষা প্রদান করতঃ অগণিত জীবকে কৃষ্ণ প্রেম দান 


করেন! 


্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ৮৭ 


সেথা হৈতে রাজগৃহে গমন করিল ৷ 
উত্তম আসনে ছুই গোস্বামী বসিল ৷ 
তবে রাজ। গোস্বামীর পাদ 
পাখালিলা ৷ 
চরণামৃত পাইয়া আনন্দে ভাসিলা ॥ 
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা শ্রীচরণ তলে ৷ 
প্রেমে গড়াগড়ি যায় মহাকুতুহলে ৷ 
শীতল মনহি' রাঁজা করাইল লয়্যা ৷ 
অধরামূত পাইল কুতকুত্য হয়্যা ৷ 
তবে ছুই গোস্বামী সভাতে বিজে 
কৈলা ৷ 
বন লোক আসি সেথা দরশন কৈলা ॥ 
বলে জয় জয় প্রভূ ধন্য শ্যামানন্দ ! 


যাহার সেবাতে হইল শ্যামার 
আনন্দ ৷৷ 


এই মত লীলা কৈল সেথা একমাস ৷ 


মহামভোঁৎসব করি করিল উল্লাস ৷ 


রাজারে কহিল আমি শ্রীপাটেতে 
যাব ৷ 


সন্নিকট হৈল দ্বাদশ মহোৎসব ৷৷ 


শুনি রাজা চিত্তে বড ত্রস্ত-ব্যত্ত 
হৈল! ৷ 


বু ধন দিয়া রাজা বিদায় করিল! ! 


সেথা হৈতে কিছুদিনে পাট গমন | 
ভ্রাধাগোবিন্দ পদে কৈল দরশন ৷৷ 
ভেটি দিয়া প্রেমভরে গড়াগড়ি যায় ৷ 
হরিধ্বনি নাম গানে ভূবন কীদীয় ॥ 
শ্রীরসিকানন্দ প্রভু কৈল দরশন ৷ 
মহাপ্রেম ভরে কহে গদগদ বচন ॥ 
এইমত দণ্ড দুই প্রেমাদেশ হইল! ৷ 
সুস্থির হইয়া নিজ গৃহেতে চলিল৷ ॥ 
মাৰ্জ্জন হইয়া করে স্ুপক্ক ভোজন ৷ 
শ্যামানন্দ রসিকের আনন্দিত মন ৷ 
জয় জয় শ্যামানন্দ রসিক মুরারি । 
পাপী উদ্ধারিতে তুমি আছ অবতরি ॥ 
মুঞি হীনপাগী মোরে কর পরিত্রাণ ৷ 
জন্ম দুঃখী কর্মহীন মূৰ্খ হীন প্রাণ ॥ 


না জানি তোমার লীলা কি বণিব 
আমি । 


গুরু আজ্ঞা হৈতে হয় মাত্র আমি 
জানি। 


জয় জয় শ্যামীনন্দের যত ভক্তগণ ৷ 
দয়া কর আমি তোমা বন্দি শ্রীচরণ ৷ 
প্রীরপমগ্ডরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ 
আনন্দে রচিল চতুৰ্দশ দশার আখ্যান । 


ইতি শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে বিষ্ণুপুর বিজয় নাম চতুর্দশ দশা সম্পূৰ্ণ৷ ৷ 


৮৮ শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


গধঞ্চদশ 


জয় জয় শ্যামানন্দ বন্দি তোমার চরণ 
জয় শ্রীরসিকচন্দ্র আর ভক্তগণ ৷ 
হেনকালে করে প্ৰভু শ্যামানন্দ রায় । 
আীগোগীবল্লভপুরে বহুজন! যায় ॥ 
একদিন শ্রীগোস্বামী ভজনে বসিল ৷ 
শ্রীহদয়ানন্দের লোক উপনীত হৈল ৷ 
প্রণত হইয়া বলে শুন শ্যামানন্দ ৷ 

এই আজ্ঞ৷ দিয়াছেন শ্রাহৃদয়ানন্দ ॥ 
এখানে আসিবে শ্রীগোবিন্দ দরশনে ৷ 
তমলুকে আছে মহাপ্রভুর সদনে ৷৷ 
শুনি আজ্ঞ। পাঠ করি হরষ হইল ৷ 
আনিবারে চারি বৈষ্বেরে ভেজিল ॥ 
দুই একদিনে তমলুকে প্ৰবেশিল! ৷ 
শ্রীহৃদয়ানন্দে দেখি চরণে লুটিল| ৷ 
বলে তোমা নিবার কারণে শ্যামানন্দ ৷ 
আমারে ভেজিল প্রভু হইয়া আনন্দ ৷ 
শুনি শ্রীহদয়ানন্দ হরষিত হৈলা ৷ 
আৰ দিন যাত্রা করি গ্রীপাট চলিলা ৷ 
গ্রাম সন্নিকটে যবে প্রবেশ হইল । 
ভেটি দিয়া শ্যামানন্দ চরণে লুটিল ৷ 
তেঁহ কোলে করি বহু আনন্দিত হৈল । 
প্রেমাবেশ হই প্রভু কহিতে লাগিল ॥ 
বলে ধন্য শ্যামানন্দ তোমার মহিম! ৷ 
যারে কৃপা কৈল রাই কি কহিব সীম| । 


দশ 
শ্রীরসিকানন্দ তবে দণ্ডবৎ কৈল ৷ 
ভেটি দিয়া মহোল্লাসে প্রেমেতে 
ভাসিল। 
অনিরুদ্ধাবতার চতুব্যহাধিপতি ৷ 
নারায়ণ সমমৃত্তি রসিক প্রসিদ্ধ ৷ 
তারে উঠাইল প্রভু শ্রীহৃদয়ানন্দ ৷ 
কোলে দিয়া আশ্বাসিল হইয়া 
আনন্দ ৷ 


সেথা হইতে মন্দিরেতে প্রবেশ 
হইল! ৷ 
জ্রীগোবিন্দ দরশনে প্ৰেমাবিষ্ট হৈলা ৷ 


ভেটি দিয়া মহোল্লাসে গড়াগড়ি যায় । 
নটবর বেশ দেখি মহানুখ পায় ৷৷ 


তবে শ্যামানন্দ নিজগুহে লঞা গেল । 
পাদ প্রক্ষালন প্ৰভু আপনি করিল ॥ 


উত্তম আসনে তবে বসইল। টৈয়া |. 
চন্দন কুপূর আদি দিল সুখ পাঞ্া । 


ভোজন সামগ্রী -শ্রীরসিক আনাইল ৷ 
গোম্বামীরে ভোজন স্থানেতে লঞা - 
গেল॥ 
লুচী, পুরী, মিঠাই. সন্দেশ, চিনি 
সার। 
জিলিগী, মগদ, মঠিয়ারী, সক্রেপাল ॥ 


ররগ্ামা, [নন্দ প্রকাশ = ৮১৯ 


খত, নি a মালপুয। 
আঁর। 
নারিকেল, পানিফল নানাদি প্রকার । 
দুগ্ধ, সর, ছাঁনাভোগ, গুয়া খগুসার ৷ 
রসিক দিলেন তারে কি বণিব আর ৷ 
এইমত করবার করেন পারশ। 
ভোজন করিল গোঁসাই হইয়া হরৰ ঃ 
গৌসাই সঙ্গেতে যত বৈষ্ণব আছিল ৷ 
ভোজন করিয়া সবে সন্ত হইল ৷৷ 
আচমন কৈল তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ ৷ 
তাম্বুল চৰ্ব্বন করে হইয়া আনন্দ ॥ 


উত্তম মন্দিরে গিয়া শয়ন করিল ৷ 
যে যার মন্দিরে তবে সবাই চলিল । 
প্রভাতেতে উঠি কৈল স্নানাদি মাজ্জন ৷ 
তবে আসি কৈল &্ৰ৷গোবিন্দ দরশন ৷ 
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল তৃতীয়া সেদিন আমি 
হইল ৷ 
মহামহোংসব অধিবাস আরম্তিল ॥ 
বহু সন্ত মহাস্ত বৈষ্ণব রাজা প্রজা ! 
কোথা কে গায়েন করে কোথা বাজে 
বাজী 


এইমতে বহুলোক সঙ্ঘট্র হইল ৷৷ 

কেহ বা প্রসাদ পায় কেহ শিদা নিল ! 
ঠিক ঠিক কহি আমি শুন সাধুজন ! 
বিস্তার বর্ণনা কেহ করিতে ভাজন ॥ 


যত বেলা লোক চিত্তে যেই ইচ্ছা 
করে। 
সেই বাঞ্চা! সিদ্ধ তার হয় সুখ ভরে ॥ 
ভোগ হয় শ্রীগোবিন্দে আনন্দিত 
মতি। 
কেহ নাচে গায় কেহ কেই সংকীৰ্ত্তন ৷ 
কেহ হরি হরি বলে আনন্দিত মন ॥ 


কেহ দেখিবারে আনন্দেতে বেড়ায় । 
কেহ বলে ধন্য ধন্য শ্যামানন্দ রায় ॥ 
এই মতে দ্বাদশ দিবস শেষ হৈল ৷ 
কিবা রাত্র কিবা দিন একাকার হৈল ॥ 
দধি কাদ৷ কৈল সব বৈষ্ণব লইয়া ৷ 
এ্ৰীহ্বদয়ানন্দ নাচে মহামত্ত হৈয়া ॥ 
শ্যামানন্দ রসিকেন্দ প্ৰেমেতে ভাসিলা । 
মহা আনন্দিতে সবে দধি পূর্ণ কৈল! । 
নুবর্ণরেখাতে তবে স্নান কৈল গিয়া ৷ 
জলকেলি কৈল সবে বৈষ্ণব লইয়|! ৷৷ 
স্নানি সারি নিজ নিজ স্থানেতে 

চলিল! । 
আনন্দেতে মহোৎসব সম্পূর্ণ হইলা ॥ 
আরদিন যারে যেই মর্ধ্যাদা করিয়| ৷ 
বিদায় করিল প্রভু আনন্দিত হৈয়। ॥ 
প্রীহদয়ানন্দ কহে শুন শ্যামীনন্দ ৷ 


তোম! সব! হৈতে প্যার! হইল 
আনন্দ ৷ 


৯০ শ্রীশ্রী্ঠামানন্দ প্রকাশ 


ধন্য শ্যামানন্দ নাম তুমি সে পাইল ৷ 
এত মধ্যে আমার যোগ্যপুত্র হৈল ॥ 
তোমা সম দেখি রসিক শেখর ৷ 
কিবা জাত হৈল আসি শ্রীগৌরন্ুন্দর 
এত শুনি শ্যামানন্দ চরণে পড়িল ৷ 
তোমা কৃপা এই সব বলিয়া বইলা ৷ 
দেখি শ্রীহৃদয়ানন্দ হইল! আনন্দ ৷ 
কোলে ধরি উঠাইল প্রভু শ্যামানন্দ ॥ 


রসিকঠাদেরে প্রভু আলিঙ্গন কৈলা । 
গুরুশিষ্ে মিলি দুষ্ট তারহ বলিল ৷ 
শুন বাপু এবে আমি শ্রীপাটে চলিব ৷ 
সদা সুকল্যাণ থাক কৃঞ্চনাঁম ভাব ৷৷ 
শুনি শ্ামানন্দ তবে অস্তবাস্ত হৈলা । 
এই কৃপা সদা প্রভু রাখিবে বলিল ৷৷ 


গৌস্বামীকে বিদীয়-করিল মহারঙ্গে ৷ 
অধিকারী বৈষ্ণব যত ছিল সঙ্গে ৷ 
যে যাঁর মধ্যাদা করি বিদায় করিল! ৷ 
কিছুদূর শ্যামানন্দ পাছোটিয়া গেলা ৷ 
এই মত লীলা করে শ্যামানন্দ রায় |, 
কত শত লোক সব দেখিবাঁরে ধায় ॥ 
কত দিনাস্তরে সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া ৷ 
গোবিন্দপুর মৌকামে প্রবেশিল গিয়া 


রাসযাত্রা কৈল সেথা অতি বিচক্ষণ । 
যেই দেখে তার হয় আনন্দিত মন ॥ 


প্রীবিনোদ রায় সুঠাম মৃত্তি প্রকাশিল। 
ভগ্ন রাজা সেবা লাগি গ্রাম সব দিল ॥ 
পঞ্চদিন রাস সারি কানপুর গেলা । 
আনন্দিত মনে সেথা বহুদিন রৈলা ॥ 
সেথা হৈতে গেল গোপীনাথ দরশনে। 
গোপীনাথ দেখি প্রেমে আনন্দিত 

মনে ॥ 


কিছুদিন রৈল সেথা অতি প্রেমরসে ৷ 
বহু শিষ্য কৈল প্রভূ মনের হরিষে ৷ 


তবে একাদশীতে প্রভু সেথা হৈতে 
গেলা ৷ 
রাঁজঘাট পরে এক সন্যাসী দেখিলা ৷ 


বড় মায়াবাদী তিনি পাণ্ডিত্য 
ভক্তিহীন ৷ 
বিভূতি লেপন অঙ্গ কষায় কৌপীন ৷ 


বৈষ্ণবে দেখিয়া তি'হ হাসিতে 
লাগিলা ৷ 

বলে ওহে বুটাখোর কোথা হৈতে 
আইলা ॥ 


শুনিয়া শ্রীগোস্বামী তারে কিছু না 
কহিল । 
স্নান কর এথা সবে বলিপ্ুআজ্ঞা 
দিল ॥ 
এক বৃক্ষতলে সবে গিয়া উত্তরিলা । 
স্নান করিবার প্রভু নদীতে চলিলা ॥ 


শ্ৰীব্ৰীখ্যামানন্দ প্রকাশ ৯১ 


তীরে দেখে তন কার ডিমে | 
অতি বড় দীৰ্ঘ বপু মুখ বিস্তারিছে ৷ 
ভয়ঙ্কর মূণ্তি তার দেখি ভয় পায়। 
শ্ীগোন্বামী দেখি তারে আনন্দে 
বোলায় ॥ 
বলে এথ| আইস বাপু করি 
প্রতিকার ৷ 
যেমনে হইবে তুমি ভবসিন্ধু পার ॥ 
কোন জন্মে পাপ হৈতে কুন্তীর 
ইঞাঁছ ! 
এবে জীব হিংসা তুমি কেন করিতেছ ৷ 
এত শুনিয়া কুম্ভীর আনন্দিত হৈলা ৷ 
শ্রীগোম্বামী পদে আসি দণ্ডবং 
কৈলা ৷ 
তারে আশ্বাসিয়| প্রভু মহামন্ত্ৰ দিল । 
জীবহিংসা না করিবে বলি আজ্ঞা 
কৈল। 
এত শুনিয়া কুন্তীর চরণে লুটিলা ৷ 
আনন্দ হইয়া জলভিতরে পশিলা॥ 


দেখিয়া সন্যাসী চিত্তে হইল 
চমতকার । 


বলে কিবা নারায়ণ স্বয়ং অবতার ৷ 


নাজানিয়া আমি নিন্দা করিয়াছি 
তারে। 


কেমনে হইবে তার সুদয়। আমারে : 
এত খেদ করি চিন্তে চপলে উঠিল| । 
চরণে পড়িয়| বহু নতি-স্তুতি কৈলা ॥ 


বলে দোষ করি শির কর মোরে । 
অজ্ঞ অপরাধ আমি করিয়াছি 

তোরে ॥ 
এত শুনি প্ীগোস্বামী আনন্দ হইল | 
শিষ্য করিয়! শঙ্কর দাস’ নাম দিল ॥ 
সেথ৷ দেশ জমিদার বহু পুজা কৈল! ৷ 
কত শত লোক সেথা আসি শিষ্য 

হৈলা ৷ 
তবে সেথা হৈতে প্ৰভু বড়পাল গেলা | 
কিছুদিন রৈল সেথা বহু শিষ্য কৈলা ৷৷ 


সেথা হৈতে ভোগরাগই প্রবেশ 
হইল! ॥ 
পথেতে আনন্দানন্দ আসি লয়৷ 
গেলা ॥ 
বহু ভেটি দিয়! কৈল চরণ সেবন ৷ 
সেথা যে যে লীলা হৈল! শুন 
ভক্তগণ ॥ 


সেথা সন্নিকটে শ্রীবাশুলী দেবী 
আছে। 
বড় ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে পাইছে । 
তার সেবা করে সন্যাসী চারিজন ৷ 
নানা জীব মারি ভোগ করে 
পাপীগণ ॥ 
বৈষ্ণবে দেখিয়া নিন্দা করিয়) 
- হাসিল ৷ 
ভক্তগণে গিয়া প্রভুর কাছেতে কহিল ৷ 
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বলে দেবী মণ্ডপে সন্ন্যাসী চারিজন ৷ 
সাধু বৈষ্ণবে কৃষ্ণে করায় নিন্দন ॥ 
আমীরে দেখিয়া তিহ হাসিতে 
লাগিল| ৷ 
শুনি শ্রীগোস্বামী ভক্তগণে আজ্ঞ| 
দিলা । 
তাঁর সেবা করে সন্যাসী চারিজন : 
নান! জীব মারি ভোগ করে 
পাগাগণ ॥ 
বৈষ্বে দেখিয়! নিন্দা করিয়া 
হাসিল ৷ 
ভক্তগণে গিয়া প্রভুর কাছেতে 
কহিল ৷ 
বলে দেবী মণ্ডপে সন্ন্যাসী চারিজন ৷ 
সাধু বৈষ্ণবে কুষ্ণে করয়ে নিন্দন ৷ 
আমারে দেখিয়া তিহ হাসিতে 
লাগিল৷ ৷ 
শুনি শ্রীগোস্বামী ভক্তগণে আজ্ঞা 
দিলা ৷ 
বলে সৰ্ব্বে কর তুমি নীম সংকীর্ত্তন ৷ 
তা হইতে দুষ্ট যেন হইবে দলন ॥ 


এত আজ্ঞা শুনি সবে আনন্দ _ 
- হইল! ৷ 


নাম সংকীর্ত্তন ভরে ব্ৰহ্মাণ্ড কম্পিলা । 

এইমত প্রহরেক কৈল নাম গান ৷ 

শুনিয়া বাশুলী দেবীর কীপিল = 
পরাণ । 


নাম সংকীর্তনকীরী সব ভক্তগণ | 
ভোজন সারিয়া কৈল আনন্দে 

শয়ন ॥ 
রাত্রে দিব্যরূপ ধরি বাশুলী আইলা ৷ 
শ্যামানন্দ শয়ন স্থানেতে প্রবেশিল। ৷ 
দেখে প্রভু নিদ্রাতে হইছে অচেতন ৷ 
বাশুলী বসিয়া তবে চাপিল চরণ । 


নিদ্রাভঙ্গ হইল যবে শ্যামানন্দ রায় । 
বলে কাহে পাদ চাপ কহিবে ত্বৱায় ॥ 


এত শুনিয়া বাশুলী চরণে লুটিয়া ৷ 
দোষ ক্ষম মোর মুই বাশুলী বলিলা ৷ 


তবে শ্যামানন্দ প্রভু কহেন তাহারে । 
তুমি জীবহিংসা কর কেন ছু হ মোরে ॥ 
তবে কর জুডিয়া বাশুলীদেবী কছে। 
ছাগ আদি কত মোর গ্রহণ নাহি হয়ে । 


দু?জন পশুবধ করে অকারণ ৷ 
পিশাচীরগণ সবে করেন ভক্ষণ । 


সেখানে না থাকি আমি যেথা 
পশুবধ। 
দুষ্টগণে মাংসের কারণে করে সাধ ॥ 


যেই পশু বধ করে তার দোষ হয়। 
রোমসংখ্যা যুগ নরকে পড়ে সুনিশ্চয় ॥ 


যেই যাৱে মা’র সেই তাৱে বধ করে । 
এইমত আজ্ঞা নারায়ণ বেশে ধরে '। 
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মোর দোষ নাহি প্র দয়ার সাগর ৷ 
এত কহি নেত্ৰে বারি পড়ে ঝর ঝর ॥ 
চরণে পড়ি বাশুলী গড়াগড়ি যায়। 
মোরে তার শিষ্য করি প্রভু স্যামরায় ৷ 
এত শুনি শ্রীগোস্বামী আনন্দ হইল ৷ 
আনন্দাঁনন্দেরে ডাকি প্রভু আজ্ঞা 
_ দিল। 
বলি বাশুলী দেবীরে শিষ্য কর তুমি । 
এত শুনি পাদে পড়ি করায় দেন্তি ৷ 
বলে আমি ক্ষম নাহি শিষ্য 
করিবারে। 
তোমা আজ্ঞা বল মাত্র জানি এ 
ংসারে। 
এত শুনি বাশুলী দেবীরে শিষ্য কৈল ৷ 
মন্ত্র পাইয়। বাশুলী আনন্দ হইলা ৷ 
আনন্দানন্দেরে কহ দণ্ডবৎ কৈল 
পুনঃ প্রভু পদতলে গড়াগড়ি দিল ! 


তারে আজ্ঞা কৈল তবে শ্যামীনন্দ 
রায়। 


কুষ্ণ বৈষ্ণবেরে ভক্তি করহ সদায় ॥ 
জীবহিংসা করিবে যেথায় দেখিবে! 
যে করে তারে তুমি গিয়া দণ্ড দিবে ৷ 
এত শুনিয়া বাশুলী দণ্ডবৎ কৈলা ৷ 


যে আজ্ঞা করিবে প্রভু কে করিবে 
হেলা ৷ 


তব নিজ মন্দিরেতে প্রবেশ হইল ৷ 
মহা উগ্রচগ্ডারপ সেখানে ধরিল ॥ 


সন্যাসী আছেন বেথা সেথা 
প্রবেশিল! ৷ 

ভয়ঙ্কররূপে তারে নতিস্তৃতি কৈলা ॥ 
বলে শ্যামানন্দে পূজা কর সবে গিয়া ৷ 
না গেলে সবাবে আমি খাইব ধরিয়া ॥ 
এত শুনি সন্নাসীৱগণ ভয় কৈল! ৷ 
প্র৷তে উঠি শ্যামানন্দ স্থানেতে 

চলিল। ৷ 
সবে গিয়া গোস্বামীর চরণে পড়িল ৷ 
রক্ষা কর শ্যামানন্দ বলিয়া বলিল ' 
গীবাশুলী দেবী রাত্রে প্রবেশ 

হইল! | 
ভয়ঙ্কর রূপে গিয়া বহু দুঃখ দিলা ৷ 
বলে শ্যামানন্দ স্থানে চল শীন্রতর । 
দাস হৈয়া খাট গিয়া চরণ কমল ॥ 


যদি নাহি যাবে তুমি করি দুষ্ট মন ৷ 
সবারে খাইব আমি শুন পাগীগণ ॥ 
এই আজ্ঞা করি অন্তৰ্ধানেতে 
চলিল! ৷ 
তুমি না রাখিলে প্রভু নিশ্চে প্রাণ 
গেল৷ ৷৷ 


এত শুনি শ্রীগোম্বামী বলেন বচন ৷ 


জীবহিংসা কর কেন সাধুরে নিন্দন ৷ 


আজি হৈতে জীব ঘাত না করিবে ৷ 
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে দেখিয়া পূজিবে ৷৷ 
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প্ীচরণামুত আর শ্রীমধরামুত। 
ভক্তি করি পাবে তুমি করি দণ্ডবৎ ॥ 
তবে বাশুলীর তোম। প্রতি কৃপা হবে ৷ 
নিৰ্ভয় হইয়া সদ! আনন্দে ফিরিবে ॥ 
এই আজ্ঞ! শুনি তবে দন্যাসীরগণ ৷ 
পদে পড়ি বলে প্ৰভু করিব পান্ন ৷৷ 
পাদপদ্ম দিয়া রাখ শ্যামানন্দ রায় । 
শ্রীচরণে দাস হৈয়া খাটিব সদায় । 
তবে শ্রীআনন্দানন্দে প্রভু আজ্ঞা 
দিলা ৷ 
সন্ন্যাসীরে শিষ্য তুমি করহ বলিলা ৷ 
আজ্ঞা পাঞা আনন্দানন্দ শিষ্য কৈল ৷ 
সেইদিন হৈতে সেথা সব দুষ্ট গেল ॥ 
এইমত-লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ ৷ 
দেখিবারে বায় লোক হইয়া আনন্দ ॥ 
বৈতরণী তটে স্থান অতি মনোহর ৷ 
রসিকেন্দ্র শিষ্য নাম গ্রীকরুণাকর ॥ 


পরম অদ্ভুত কৃষ্ণ সেবা পরকাষ্ঠা ৷ 
গুরু চিন্তা গুরু ধ্যান গুরু মুক্তিদাতা ॥ 


বৈরাগ্যের শিরোমণি কি বণিতে 
পারি। 
অধিকারী শাড়ী দিলা রসিক মুরারী ॥ 
গুরুম্থানে আজ্ঞা শিষ্যে সমাধি 
স্থাপিবে ৷ 
কৌগীন মাহাত্ম্য গায় যতেক বৈষ্ণবে ॥ 
জয় জয় শ্যামানন্দ দয়ার অবধি ৷ 
সাধুজন পাল প্রন দুষ্টজন বধি ॥ 
মুই হীন পাঁগী মোরে কর প্রতিকার ৷ 
কেমনে তরিব আমি এ ভব সংসার ৷ 
জ্ঞান লব দেহ মোরে প্রভু কৃপা! করি। 
শরণ রাখিহ প্রভু চরণে তোমারি ॥ 
শ্রীরূপমগ্তরীর পাঁদযুগ করি ধ্যান । 
আনন্দে রচিল পঞ্চদশীর আখ্যান ॥ 


ইতি_ শ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীহৃদয় চৈতন্যদেবের শ্রীপাটে আগমন ও গোবিন্দপুর, 
দশরথপুর ও ভোগরাই গমন নাম পঞ্চদশ দশা সম্পূর্ণা ৷ 


যোড়শ দশা 


জয় জয় শ্যামানন্দ ভুবন পাবন ৷ 
দরা কর তোমা লীলা করিব রচন॥ 
প্রভু শ্যামানন্দ সঙ্গে শ্রীরসিকানন্দ। 


উৎকল ভূবন তারণ হই প্ৰেমানন্দ ৷৷ 
তবে ভক্তগণ লৈয় প্ৰভু শ্যামানন্দ ৷ 
মীরগোদ৷ প্রবেশিল। হইয়া আনন্দ ৷৷ 


ভ্রীস্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ৯৫ 


হরি হরি বলে সবে আনন্দ লহরী 
বহুলোক দর্শন কারণে আসে পুরী ॥ 
কত শত শিষ্য প্ৰভু সেখানে করিলা ৷ 
অধিকারী স্থালী সেথা আনন্দে 
চলিলা ৷ 
তবে বসন্ভিয়। প্রভু প্রবেশ হইল! ৷ 


সেথা অধিকারী পথ হৈতে লয়৷ 
গেলা । 


শ্রীগোকুলচন্দ্রে প্রভু দর্শন করিয়া ৷ 
মহাপ্রেমেতে ভাসিল আনন্দিত হয়া ৷ 
প্রসাদ পাইল সেথা মহাহ চিত্তে ৷ 
যত বৈষ্ণব আর ছিল প্রভু সাথে ৷ 
ভোজন সারিয়া কৈল মুখ প্রক্ষালন ৷ 
তাম্বুল কর্পুর আদি করিল চর্ববন ৷ 
তবে শ্রীগোস্বামী পালক্কেতে নিদ্রা 
গেল ৷ 

কেহ শ্রীচরণ চাপে কেহ পাখা লৈল ৷ 
শ্রীগৌকুলচন্দ্র তবে দিল দরশন ৷ 
বলে শুন শ্যামানন্দ আমার বচন ॥ 
গোচারণে গোপগণ সঙ্গে যাই আমি ৷ 
বেলা অস্ত হৈলে আসি মন্দিরে 

ৰ আপনি ॥ 
ক্ষুধাতে আকুল তনু নিদ্ৰ| নাহি হয় । 
বহু কঠ পাই আমি কহি স্থুনিশ্চয় ৷ 


এত আজ্ঞ। করি অন্তর্ধানেতে চলিল। ৷ 


স্বপ্ন চেতিয়| গোস্বামী তড়িতি 
উঠিল! ৷৷ 


তবে বোলাহিল অধিকারীরে সত্তর ৷ 
স্বপ্পের বৃত্তান্ত তারে কহি সুখবর ॥ 


বলে প্রাতে মঙ্গল আরতি যবে হবে ৷ 


চিনি নাড়ু নারিকেল ভোগ যে 
লাগিবে ॥ 


আর মুগ ভিজা বুট ছানা রন্তা ফল। 
প্রভাতেতে এই ভোগ হইবে সুফল ॥ 


একই প্রহর দিন যখন হইবে ৷ 


চিড়া দুগ্ধ খণ্ড এই ভোগ সে 
লাগিবে ॥ 


ছয় ঘড়ি হবে তবে করিবে বন্ধন ৷ 
শালি অন্ন আর সপ্ত হইবে ব্যঞ্জন ॥ 


কড়ি দধি ঘৃত এই সব হবে ভোগ ৷ 
কর্পর তাম্বুল আদি করিবে সংযোগ ॥ 


সন্ধ্যা পরে পুরী চিনি নাড়ু নারিকেল । 
দুগ্ধ ছান! আদি ভোগে করিবে 
সঞ্চার ॥ 


অষ্ট দণ্ড রাত্রি যবে প্রকাশ হইবে ৷ 
নানাবিধ পিঠা ক্ষীর ভোগ লাগাইবে ॥ 


তান্কুলের এলাচি বত মসল্লা প্রধান । 
হেনমতে ভোগ প্রভু করিল বন্ধীন । 


কিছুদিন মহানন্দে সেখানে রহিল ৷ 
প্রজা জমিদার কত শিষ্য আসি 
হৈল । 


৯৬ শ্ৰীশ্ৰীশ্য৷মানন্দ প্রকাশ 


তবে সেথা হৈতে গেলা শ্যযামানন্দ 
রায়। 

কিছুদূর অধিকারী পাছেতে গড়ায় ॥ 
শ্রীগোস্বামী চরণেতে দণ্ডবৎ কৈলা ৷ 
বিদায় হইয়া বসন্তিয়া প্ৰবেশিল! ' 
হিজলীর অধিপতি ইচ্ছাদেবী পিতা ৷ 
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্ৰা সেবিতা ৷ 
শ্যামানন্দে সেবা করে ষোড়শ 

উপচারে ৷ 
রাজা প্রজা তমোনাশ বিদিত 

সংসারে! 
সমুদ্র শোভিত রাজ্য অতি মনোহর ৷ 
মালঝাটিয়া দণ্ডপাট সান্নিধ্য উত্তর ॥ 
যে পথে গৌরাঙ্গদেবের উৎকল গমন । 
প্রভু শিষ্য কৈল! সবে কে করে গণন ॥ 
ভগ্তভূমে বিজে কৈল প্রভু শ্যামানন্দ | 
দেখিবারে যায় লোক হইয়া আনন্দ ৷ 
রাজা কাছে এক বৈষ্ণবে পাঠাইল] ॥ 
সেহ গিয়া গোস্বামীর গমন কহিল! । 
শুনি রাজা মহানন্দে বৈষ্ণব চরণে ৷ 
কত শত দণ্ডুরৎ করে হর্ষ মনে ৷৷ 


পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা বহু সৈন্য 
সঙ্গে ৷ 


গোস্বামীকে আনিবারে চলে নানা 
রঙ্গে ॥ 

কতুরে দেখে প্রভুর বৈষ্বগণ ৷ 

যান ত্যাগ করি রাজা চলিল তখন! 


স্রীগোবিন্দ পদে গিয়া ভেটি পুজা 
দিল। 

মহানন্দে কোটি কোটি দণ্ডবৎ কৈলা ৷ 
তবে প্রভু রাজারে করিল আলিঙ্গন ৷ 
মহানন্দে ভাসে সবে অতি হর্ষ মন ৷৷ 
তবে রাজা নিজ মন্দিরেতে লয়৷ 

গেলা । 
উত্তম সুগৃহ দেখি বাস! দেওয়াইলা ॥ 
ভোজন সামগ্রী ছিল নানাদি 

প্রকার । 
সংক্ষেপে কহি কেহ করিয়া বিস্তার ॥ 
ভোগ লাগাইয়া প্রভু করিল ভোজন । 
বৈষ্ণবগণ সঙ্গে আনন্দিত মন ৷ 
ভোজন সারিয়া তবে আচমন কৈলা৷ 
তাম্বুল কর্প,ব আদি চৰ্ব্বন করিলা ৷ 
পাঁলঙ্কেতে নিদ্রা কৈল প্রভু শ্যামানন্দ। 
রাজা বসি পানসেবা করে স্বুআনন্দ ॥ 
তবে কিছুক্ষণে প্রভু রাজারে কহিলা । 
অধ্রামৃত পাই আসহ বলিলা ৷ 
আজ্ঞা শুনি রাজা তবে উঠিল সত্বর ৷ 
দণ্ডবৎ করে প্রেমে হইয়া কাতর ৷৷ 


তবে রাজা গিয়া পায় শ্রীঅধরামূত। 
বলে ধন্য ভাগ্য মোর হইল উদিত | 


আচমন করি রাজা সভাতে চলিলা ৷ 
উত্তম উত্তম বন্ত্রে সভা মণ্ডাইলা ৷ 


জ্ীপ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ৯৭ 


ল্রীগোম্বামী বিজে কৈল সভার ভিতর ৷ 
উত্তম আসনে প্রভূ বসিল তৎপর ॥ 
বহুত ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰি বৈশ্য শূদ্ৰ জাতি ৷ 
থে যার মর্ধ্যাদাতে বসিয়া পংক্তি 
পংক্তি॥ 
হেন সময়েতে লোক গিয়া জানাইলা । 
রসিক শেখর প্রভু আসি বিজে কৈলা ৷ 
শুনি রাজা জানাইলা শ্রীগোস্বামী 
পদে। 
আঁন্ঞ। দেন রসিক শেখর আনিব 
সুআনন্দে ॥ 
শুনি শ্যামানন্দ প্ৰভু চিত্তে হর্ষ হৈল । 
মহানন্দে রসিকে আনহ আজ্ঞা দিলা ॥ 
তবে রাজা দলবল সঙ্গেতে লইয়া ৷ 
রসিঞ্ক মুরারী কাছে প্ৰবেশিল গিয়া ৷৷ 
চরণে পড়িয়া বহু নতিস্তুতি কৈল ৷ 
তবে রসিকেন্দ্র তারে আলিঙ্গন কৈল ৷ 
সেথা হইতে আসি সভা উপরে 
উঠিল৷ ৷ 
জ্্ীগোম্বামী পদে গিয়া দণ্ডবৎ কৈলা ॥ 
কোল দিয়া উঠাইল প্রভু শ্যামানন্দ ৷ 
আপনার কাছে বসাইল স্থআনন্দ ॥ 
জয় জয় করে ভাট নট আদি যত ৷ 
হরি হরি ধ্বনি হইতে উছলে জগত ৷৷ 


তবে রাজা নিবেদিল ক্রীগোস্বামী 
কাছে। 


শ্রী ভাগবত শুনিতে মন হইয়াছে ৷ 


চি 


এত শুনি রূসিকেরে প্রভু আজ্ঞা 
দিল ৷ 


ভাগবত পড় বাপু বলি আজ্ঞা 

কৈল! ॥ 
শুনি রসিকেন্দ্র মনে আনন্দ হইল! ৷ 
শ্যামানন্দ পদে গিয়া দণ্ডবং কৈল1 ॥ 
তবে ভাগবৎ পড়ে সভার ভিতর । 
প্রীদশম স্বন্ধ যেই রসের সাগর ॥ 
তাঁর মধ্যে বেদস্্রতি সিদ্ধান্তের সার ৷ 
আনন্দে পড়ে প্রভু রসিক মুরার ৷ 
মূল টাকা ব্যাখ্যা করি পড়ে প্রেম 

ভরি । 

শুনিতে ইচ্ছুক লোক প্রেমের মাধুরী । 


হেনকালে মানত্রী নটাগণ আইলা ৷ 
তার পানে রাজা দৃষ্টি ততক্ষণে 
দিলা ॥ 

সুবন মঙ্গল দেখি মহাক্ৰোধ হৈল। ৷ 
রাঁজারে চাহিয়া তি ই কহিতে 

লাগিল! ॥ 
ভাগবত ছাঁড়ি কর বেশ্য। অবলোক । 
অমৃত ছাড়িয়া বিষে করিয়াছ লোভ ॥ 
এত কহি রাজ! গালে এক চড় দিল। 
বলে ভাগবতে তোঁর মন ফিরি গেল ॥ 
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এত দেখি মন্ত্রী আর সেনাপতিগণ ৷ 
ভূবন মঙ্গল কৰ্ম্ম দেখি ততক্ষণ ॥ 
হাতিয়ার ধরিয়া সবে মারিতে 
উঠিল৷ ৷ 
ভুবন মঙ্গলে সবে নান| গালি দিলা ৷ 
দেখি রাজা ক্রোধ হৈল লোকের 
উপর ৷ 
তোমা সবার কি হৈল শুনরে পামর ॥ 


মোরে মোর ভাই মাইল উপদেশ 
দিয়া। 


তোরা সব ভক্তিবাধ করহ বসিয়া ॥ 
এত কহি ভাগবতে দণ্ডবৎ কৈলা ৷ 
শ্রীগোম্বামী পদতলে গড়াগড়ি দিলা ॥ 
রসিক চরণে পড়ে বিনতি করিয়া! ৷ 
ভূবন মঙ্গলে দণ্ডবৎ করে গিয়া ৷ 
ভাই মোরে নিজ করি আজি 
উদ্ধারিল । 
এতদিনে জানিলাম সুদয়া হইল ৷৷ 
কৃপা কর দয়াৰ্নব প্রভু শ্ঠামানন্দ । 
ভুবন মঙ্গল ভায়া প্রাণের সম্বন্ধ । 
সভাজন দেখি ধন্য ধন্য কার কৈল ৷ 
বিগ্রজন কহে রাজার শুদ্ধ ভাব হৈল ৷ 
শ্রীরসিক নাই জানে এত কোলাহল ৷ 
ভাগবত পড়ে প্রভু প্রেমেতে বিহ্বল ॥ 
এই মতে কতক্ষণে সম্পূর্ণা হইলা ৷ 


শত মুদ্রা বন্ত্ররীশি রাজা আনি 
দিলা ॥ 


আর যত সভাজন যায় যে ভাজন । 
মধ্যাদা করিল আনিল অচ্যুতনন্দন ॥ 
তবে শ্রীগোস্বামী গেল আপনার 
স্থানে । 

সঙ্গে প্রীরসিকচন্দ্র আর ভক্তগণে ৷ 
প্রসাদ ভোজন কৈল মনের আনন্দে । 
শয়নেতে বিজে কৈল প্ৰভু 

শ্যামানন্দে ৷ 


নিত্য প্রতি রাজা করেন চরণ সেবন। 
জ্ীঅধরামূত পায় করিয়া নিয়ম ৷ 
ভূবন মঙ্গলে প্রভূ বলেন বচন ৷ 
রাজা গালে চড় মারি কারিলে 
তাঁড়ন ॥ 

আম।র হইতে তোর এত জ্ঞান হৈলা ৷ 
গালে চড় মোর আগে মারিয়া 

তাঁড়িলা ॥ 


বিষুকলা যারে রাজা সেইজন হয়। 

অষ্ট অবধানী হয় শুন সুনিশ্চয় ॥ 

অল্প দোষে তারে তুমি বহু দণ্ড কৈলা ৷ 

মৌর আগে তোর চিন্তে এত গৰ্ব্ব 
হৈলা ৷৷ 


কাজ নাহি মোরে তুমি করহ গমন। 
শুনি ভূবন মঙ্গল পড়িল চরণ ৷৷ 


বহু নতিস্তরতি করি বনেতে চলিলা ৷ 
কিছুদূর গিয়া এক স্থানেতে বসিলা ৷৷ 
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শিলার উপরে বসি পাদে পাদ দিয়া ৷ 
মহামন্ত্ৰ জপ করে আনন্দ হইয়া । 
দেখি ব্যা্রগণ আসি দণ্ডবৎ কৈলা ৷ 
মহানন্দে ভাসি তারা বেড়িয়ে 
বসিলা ৷ 
এথা বাজ! ভুবনের দেখি দুঃখরাশি ৷ 


বলে মোর হৈতে প্রভুর হৈল সে 
দোষী ॥ 


এত কহি নির্জন গৃহেতে প্রবেশিল৷ ৷ 
কপাট পড়িয়া দ্বারে শুইয়া রহিল ॥ 
মন্ত্রী আদি এবং রাজার যতেক 
ভৃত্যগণ। 
ডাকিয়া নিস্ফল সবে সবে উঠে 
রাজন ॥ 
তবে পাট মহাঁদেবী ডাকেন দুয়ারে ৷ 
কেন শুতিয়াছ প্রভু কহনা আমারে ॥ 
তবে রাজা তারে বলে শুনহ বচন ৷ 
ভূবন মঙ্গল নাহি আসে যতক্ষণ। 
সেই মোর মূঢ়বুদ্ধি হরণের কর্তা ৷ 
তারে না আনিলে আমি নাহি যাবো 
কোথা ॥ 
শুনি বাণী মন্ত্রীরে ডাকিয়া আজ্ঞা 
দিল। 
এসব বৃত্তান্ত তারে বুঝাইয়া কহিল ॥ 
ভূবন মঙ্গল এথা যবে না আসিবে । 
কহ শ্রীগোক্বামী কাছে রাজা না 
উঠিবে ৷ 


শুনি মন্ত্রী গেল শ্রীগোঁদ্বামী 
সন্নিধানে ৷ 

দূর হৈতে দণ্ডবং করে হর্ষ মনে ৷ 
গোস্বামী বলেন, মন্ত্রী কহ কি কারণ। 
মন্ত্রী বলে, রাজ! মানে করিছে শয়ন ॥ 
স্নান ভোজনাদি প্রভু কিছু না 

করিয়া । 
নির্জন গৃহেতে আছে কপাট মুদিয়া ৷ 
আমরা ডাকিলে কহে না উঠিব 

আমি । 
যদি সে উঠিব দেহ ভুবনেরে আনি ৷ 
ভূবন মঙ্গল ভাই যবে না আসিবে ৷ 
স্নান ভোজনাদি মোর কিছু ন! 

হইবে ॥ 


শুনিয়া শ্যামানন্দ প্রভু হাসিতে 
লাগিল ৷ 


নাগরী উদ্ধবে প্রভু ডাকি আজ্ঞা 
কৈল ॥ 


রাজা কাছে কহ তুমি মোর আজ্ঞ৷ 
লৈয়| ৷ 
বলে ভুবন মঙ্গল দিব আনাইয়| । 
স্নান মাৰ্জ্জনাদি তুমি করহ সত্তর | 
অধরামৃত সেবন কর অতঃপর ৷ 


এত শুনি নাগরী উদ্ধব চলি গেলা ৷ 


রাজার মন্দির কাছে গিয়া 
প্রবেশিলা ৷ 
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কপাট পড়িছে দ্বারে দেখিয়া 
ডাকিল! ৷ 
উঠ হে রাজন বলি কপাট ঠেলিল| ॥ 
রাজা কহে না উঠিব কেন ডাক তুমি । 
নাগরী কহেন আজ্ঞা কহিছেন স্বামী৷ 
রাজা কহে, ভুবন না আসে 
যতক্ষণ । 
কভু না উঠিব আমি শুন সৰ্ব্বজন ৷ 
নাগরী কহিছে রাজা শুন আমি কহি। 
শ্রীগোস্বীমী আজ্ঞা করিছেন শুন 
ভাই। 
স্নান মার্জনাদি তুমি করহ সত্বর ৷ 
শ্রীঅধরামৃত পাবে চান ততঃপর ॥ 
ভুবন মঙ্গলে প্রভু দিবে আনাইয়| ৷ 
না কর বিলম্ব তুমি চল শীঘ্ৰ হৈয়| ॥ 


তবে রাজ| কপাট ফেড়িয়া বাহারিল ৷ 
নাগরী উদ্ধব পদে দণ্ডবৎ কৈল ৷ 
স্সানাদি মাজ্জনা কৈল ততক্ষণ ৷ 
শ্রী্বামী দরশন চলিল বহন ॥ 
ভোজন সারিয়৷ প্রভু করিছে শয়ন ৷ 
রাজা গিয়া দণ্ডবৎ করে ঘন ঘন ৷ 
তারে উঠাইল প্রভু শ্যামানন্দ রায়। 
তবে রাজা হরষে চরণীমুত পায়। 
অধরামৃত পাইল অতি হর্ষ মনে । 
মুখ পাখালিয়া গেল গোস্বামীর 
যি স্থানে ৷ 


চরণ সঞ্চালে রাজা! প্রেমাবেশ হৈয়া ৷ 
বলে প্রভু কৃপা! কর ভূবনেরে দিয়া ॥ 
শুনি গ্রীগোন্ামী মনে আনন্দ 

হইল | 
কোথা৷ আছে আন তাঁরে বলি আজ্ঞা 

কৈল ৷ 
তবে রাঁজ। মন্ত্ৰীরে ডাকিয়া আজ্ঞা 
দিলা ৷ 


ভুবন মঙ্গলে আন বলিয়া রইল 
তবে মন্ত্রী লোক পাঠাইল খুঁজিবারে ৷ 
বনে বনে খুঁজে লোক লতার ভিতরে ॥ 
একস্থানে দেখে ব্যাদ্ড আছে হৈয়া ৷ 
ভূবন মঙ্গল মধ্যে আছয়ে বসিয়া ৷ 
মৌন ব্ৰতে আছে বসি শীলার 

উপরে। 
মহামন্ত ব্যা্র সব বেড়িছে তাহারে ৷ 
ব্যাত্রগণ দেখি লোক মহাভয় কৈলা । 
ততক্ষণে গিয়া সবে মন্ত্রীরে কহিলা ৷ 
মন্ত্রী বলে চল সবে যাব তার স্থানে ৷ 
লইয়া আসিব তারে রাজার এখানে । 
এত কহি মন্ত্রী গেল বনের ভিতরে | 
বহুলোক গেল তারে দেখিবার তরে ॥ 
কিছুক্ষণ সেথা গিয়া প্রবেশ হইলা। 
দূর হতে ব্যাত্রগণ দেখিতে পাইলা ॥ 
মধ্যে ভূবন মঙ্গল আছয়ে বসিয়া ৷ 
ব্যান্রগণ বেড়িয়াছে চতুদিক হৈয়| ॥ 
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দেখি মন্ত্রী দূর হইতে ডাকিতে 
লাগিলা ৷ 
সাষ্টাঙ্গ হইয়া বহু দণ্ডবৎ কৈল৷ ৷ 
বলে রাজা ডাকে প্রভু আসহ বহন ৷ 
তুমি বনে আসিবাতে বহু খেদ মন ৷ 
অনেক ডাকিল মন্ত্রী না শুনে ভূবন। 
মনদুঃখে ফিরি গেল রাজার ভবন ॥ 
রাজা কাছে গিয়া মন্ত্রী সকলি 
কহিলা | 
শুনি রাজা স্রীগোস্বামী কাছে 
প্রবেশিলা ॥ 
চরণে পড়িয়া রাজা কহিল সকল ৷ 
ব্যাত্র ঘিরে বসিয়াছে বনের ভিতর ৷ 
তবে প্রভু নাগরী উদ্ধবে ডাক।ইলা ৷ 
ভূষন মঙ্গলে আন বলি আজ্ঞা কৈলা ৷ 
শুনিয়৷ নাগরী গেল মন্ত্রী সঙ্গে লৈয়া । 
যেখানে আছে ভূবন প্রবেশিল গিয়া ॥ 
নাগরী উদ্ধব দেখি ডাকিতে লাগিলা ৷ 
আসিহ ভুবন ভাই প্ৰভু আজ্ঞা হৈলা ৷ 
শুনি ভুবন মঙ্গল দণ্ডবং কৈল ৷ 
শ্রেষ্ট ব্যা্র দেখি তার পৃষ্ঠেতে বসিল । 
আগে পিছে চলে ব্যাঘ্র গরজন করি । 
মধ্যে ভুবন মঙ্গল বলে হরি হরি ॥ 
গ্রানজন দেখি সবে মহাভয় কৈল ৷ 
আগে নাগরী উদ্ধব প্ৰভু কাছে গেল ॥ 
দণ্ডবৎ করি বলে ভূবন আইল : 
ব্যাঞ্ড চড়ি আসিতেছে বলিয়া কহিল ॥ 


তবে শ্যামানন্দ প্রভু তারে আজ্ঞা 
কৈল। 
ভূবনের কাছে শীঘ, চলহ বলিল ॥ 
ব্যাঘগণ বনে ছাড়ী আসুন মোর 
কাছে। 
এইমত সঙ্গে মোর বহুজন আছে ॥ 
শুনি নাগর উদ্ধব গেল শীঘ্‌, হৈয়া ৷ 
ভুবন মঙ্গল কাছে প্রবেশিল গিয়া ॥ 
বলে ব্যাঘ,গণ বনে করহ বিদায় । 
প্রভু কাছে পাদে তুমি চলি আইস 
ভাই॥ 
এত শুনি ব্যাঘ,গণে বিদায় করিল । 
বলে তোরা বনে যাহ প্রভু আজ্ঞা 
কৈল ৷৷ 
এত শুনি ব্যাঘ,গণ বনেতে চলিলা ৷ 
ভূবন মঙ্গল ভবে প্রভু কাছে গেলা ৷৷ 
চরণেতে পড়ি বহু নতিস্তৃতি কৈল ৷ 
প্রেমে গদগদ হৈয়া গভ৷গড়ি দিল ॥ 
তবে শ্যামানন্দ প্রভু তারে উঠাইল1 ৷ 
পুনঃ রাজা প্রভুপদে মিনতি করিলা ॥ 
বলে কপার সাগর প্ৰভূ শ্যামানন্দ | 
ধাহার দর্শনে হয় জনে স্মুআনন্দ । 
ভুবন মঙ্গল দোষ ক্ষম প্রভু পরে ৷ 
এত কহি পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করে ॥ 
তবে শ্রাগোস্বামী তারে বহু কৃপা কৈল ৷ 
পৃর্বমত সেবা দিয়া ভুবনে রাঁখিল 
এবে কিছদিনে প্রভ, শ্রীপাট চলিল| ৷ 
শ্ীগোপীবল্পভপুরে গিয়া প্রবেশিলা ॥ 


১০২ শরীশ্রাশ্ামানন্দ প্রকাশ 


শ্রীগোবিন্দ দরশনে প্রেমে মন্তগণ ৷ শ্রীুরুদেবের আজ্ঞ! করিমাত্র বল। 
ব্রজেন্দ্রন্দন ধাহা আছে অনুক্ষণ ৷ সমুদ্রেতে ভেলা যেন তরণের ফল। 
জয় জয় শ্ঠামানন্দ ভক্তজন বন্ধু ৷ 

দয়া কর অধমেরে প্রভ, কৃপাসিন্ধু ॥ 
মুই দীন হীন প্রভ, দূষিত পামর ৷ 


শ্য।মানন্দ পদদন্ করি আমি ধ্যান । 
শ্রীরসিকচীদ হাদে করি ব্যাখ্যান ৷ 


মোরে কৃপা কর প্রভ, দয়ার সাগর ॥  শ্রীরূপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান। 
অতি মূঢ়জন মূৰ্খ নাহি জ্ঞান মোর | আনন্দে রচিল ষোড়শ দশার 
আখ্য'ন ৷ 


তোমার লীলা অমৃত সমুদ্র কল্লোল ॥ 


ইতি-শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশে হিজলী ও ভঞ্জভূম বিজয় ও ভ,বন মঙ্গল হরিনাম 
মাহাত্থ্য স্থাপন নাম ষোড়শ দশা সম্পূৰ্ণ ৷ 


০ 


গরিিষ্ট 


( জীমুযধন রায় উট সম্পাদিত পরথধামি চারিদশায় সম্পূণ | 
চতুর্থ দশাৰ শেষাহশের অংশটি দৰ হইল ) 


শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞি চরণ কমল ৷ পঞ্চদশায় গোসাইর সংসার বিষয় ৷ 
স্মরণ করিয়া কহৌ এই মোর বল॥ এই চারি দশায় কেবল কৃষ্ণ অভিলাষ ॥ 
শ্রীরপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ৷ নবম দশাতে সাধন পূৰ্ণ হৈল । 


ক্ষেপে কহিল| চারি দশার আখ্যান শেষ দশায় মধুর বিরহ জন্মিল । 
(ভিন্ন পু'থির পাঠ) _ তাহাতে ষতেক চেষ্টা কে পারে বণিতে॥ 
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১০৩ 


রাধাকুঞ্চ প্রেমে সেবা প্রাপ্তি অভিমতে। 


শ্রীজীব গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে 
আইল! ৷ 


তাহার বিরহে গোঞ্জি ব্রজপ্রাপ্তি 
হৈলা 


দশমেতে রাঁধা-কুষ্ণ সেবাপ্ৰাপ্তি 
হৈলা ৷ 


শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে আনন্দে রহিলা ॥ 

সেই মন রত তার সেই সিদ্ধ হৈলা ৷ 

গ্রীরাধাকুঞ্ণ করুণা করি সেবাতে 
রাখিলা ॥ 


শ্রীরপমন্তরী যূথ শ্রীলিলত। আর | 
কনকমঞ্তরী প্রাণ হইল সভাকার ॥ 


গোসাঞির ব্রজপ্রাপ্তি স্ুত্ররপে 
রচিলা। 


মুই মূর্খ অধম মোরে যেই আজ্ঞা 
হৈলা ৷ 


খী:শ্যামানন্দ গোসাঞ্চির কৃপা আজ্ঞা 
হৈতে । 


এ গ্রন্থ রচনা করি গাহিয়ে সভাতে ॥ 
তাহা লিখি যেই মোরে করান স্মরণ । 
মোর শক্তি নাহি হয় করিতে বৰ্ণন ৷৷ 


গ্রন্থ রচনার বিবৃতি 


শুন শুন সাধুগণ করি নিবেদন ৷ 
'শ্যামানন্দ প্রকাশ’ যৈছে হৈল বিবরণ ৷ 
একদিন এক সাধু দিল দরশন ৷ 
“ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” করান শ্রবণ । 
অবণ করিতে মোর বৈরাগ্য জন্মিল | 
বৃন্দাবন যাইতে মনে উদ্বেগ হইল ॥ 
নানা অসংকর্ম্মে মন ভ্ৰমে অনুক্ষণ ৷ 
চিত্তে না হয় মৌর গোবিন্দ স্মরণ ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান । 
তাহাতে ডুবিল মোর দেহ মন প্ৰাণ । 
হিংসা অহঙ্কার কপট খুটিনাটি ৷ 

দন্ত প্রতিষ্ঠায় মোর চিত্ত পরিপাটি ॥ 
কৃষ্ণভক্তি গন্ধ হৃদে প্রবেশ না হৈল । 


বৃথা জন্ম গেল, জন্ম হৈয়া কিবা ফল ॥ 
কৃষ্ণসেবা না হইল আর সাধুসেবা ৷ 
করিবারে না পারিনু সংসারধর্ম্ম যেব। । 
স্ত্ৰী পুত্র পোষণ করিতে গৃহবাসে । 
কাল যায় মরিনু নানা কৰ্ম্মে তরাসে ॥ 
নানা কৰ্ম্মে মোর মন ভ্ৰমে অনুক্ষণ । 
গোবিন্দ পদারবিন্দ ন| হয় স্মরণ ' 
বৃথা জন্ম গেল কৃষ্ণ সাধন না হৈল । 
শমনের পুরী মোর নিকটে আইল ॥ 
“রসামৃতসিন্ধু” সাধু মুখেতে শুনিল । 
সব সার জ্ঞান মোর চিত্তেতে জন্মিল ॥ 
সৰ্ব্ব ত্যাগ করিয়া করিব ব্রজবাঁস ' 
এই মনে আশা করি গেল মায়াফাস ৷৷ 


১০৪ 


যাইতে না পারি মন আকুল হইল ৷ 
শ্যামানন্দ গোসাঞ্জিরে ধ্যানে চিন্তা 
কৈল। 
ভাবনা করিয়া রাত্রে শয়ন করিলা ৷ 
বৃন্দাবন ধ্যান করি নিদ্রা যে আইলা । 
নিদ্রাকালে রাত্রেতে স্বপন দেখিল! ৷ 
ব্রজঘাত্রী বৈরাগী দুই চারি দেখা 
দিলা ৷৷ 

তার সঙ্গ পাইয়| ব্ৰজে গমন করিলা। 
স্বপ্নে কথোদিন ব্ৰজ দরশন হৈলা ॥ 
তথায় রহিল! গিয়া মোর প্রাণ মন৷ 
পূৰ্ব্বে একবার ব্ৰজে দিলা দরশন ॥ 
সাক্ষাৎ স্বরূপ যেন গিয়াছে বৃন্দাবনে ৷ 
যমুনা কালিন্দীকুগ্জ কৈলা দরশনে ৷ 
শরীশ্তামানন্দ গোসাঞি কুঞ্জে 

উত্তরিল। ৷ 
হস্তপদ ধৌত করি আসনে বসিলা ॥ 
ব্ৰজ পরিক্রমা! করি গোসাঞি 

আইলা ৷ 
দেখিয়া সব ভক্তগণ অষ্টাঙ্গ হইল! ৷ 
গোসাঞির পদ ধৌত কৈলা 

দাসগণে ৷ 


চরণামৃত পাইল! সবে আনন্দিত 
মনে ৷ 


এক বৈরাগীরে আমি জিজ্ঞাসা 
ৰণ করিিল। 


শ্রীশ্ৰীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


শ্যামানন্দ গোসাঞি’ বলি তি হো 
তে! কহিল ॥ 
শুনি মোর পুলকাশ্রু আনন্দ হইল। 
দেখিয়া গোসাঞি মোরে নিকটে 
ডাকিল ॥ 
দণ্ডবৎ করিয়া গোসাঞি কাছে 
গেলা ৷ 
গোসাঞি সুধান মোরে কোথা হতে 
আইলা ॥ 
কি নাম তোমার কহ কাহার সেবক । 
তোমার সঙ্গেতে আছে কত ভক্ত 
লোক ॥ 
এত শুনি গোসাঞ্চিরে নিবেদন 
কৈল। 
'কষ্চচরণদাস' নাম প্রভু মোরে দিল ৷ 
তোমার দাসের আমি হঙ নামাভীস। 
মোরে কৃপা কর প্রভু করি নিজ দাস॥ 
চারি বৈরাগীর সনে আইলাঙ 
বৃন্দাবনে । 
তারা গেল৷ পরিক্রমায় কুণ্ডা দরশনে । 
সঙ্গে এক স্ত্ৰী ছিলা মোরে কণ্টক 
হৈল৷ ৷ 
তারে ছাড়ি উড়িষ্যায় বৃন্দাবনে 
আইলা ৷৷- 
গোসাঞি কহেন সেহ আছে কি 
সংসারেতে ৷ 
কিবা উদাসীন হয় তোমার সাক্ষাতে । 
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2৫ 


কিবা সুত্র আছে তার পোষণের বা 
কে। 
সৰ্ব্বত্যাগ করি তুমি করিলে বৈরাগে ৷ 
এত শুনি প্রভুপদে নিবেদন কৈল।। 
উদাসীন হঞ| মোর সঙ্গেতে আছিল৷ ৷ 
পুত্ৰ পরিবার কিছু নাহি তার কৰ্ম্মে ৷ 
কৃষ্ণ অনুরাগে মুঞি আইনু ব্ৰজভূমে ॥ 
প্রভু কহে ঘরে যাই তারে না ছাড়িবা ৷ 
তারে সঙ্গে লঞ৷ কৃষ্ণ সাধন করিব! ৷ 
অনাধিনী বৈষ্ণবীরে ছাড়ি কোন ধৰ্ম্ম ৷ 
কিবা বা সাধন কর কহ মোরে মৰ্ম্ম ॥ 
এত শুনি প্রভূপদে নিবেদিন্থ আমি ৷ 
সাধন স্মরণ প্রভু কিছুই ন! জানি ॥ 
গ্রভুর চরণ ধ্যান করো অনুক্ষণ ৷ 
তব নাম গাহি এই সাধন স্মরণ ॥ 


কৃষ্ণ না পাইয়া আইনু তোমার 
চরণে । 


এই বাঞ্ছা হয় প্ৰভূ পতিতপাঁবনে ! 


প্রভু কহেন যদি নাহি কর আজ্ঞা 
ভঙ্গ ! 


আমারে পাইবে আর রাধাকৃষ্ণ সঙ্গ ৷ 
নিজ দাসী সঙ্গ কর যাই নিজ স্থানে ৷ 
কৃষ্ণ ভজ মোর গুণ গাহ অনুক্ষণে ॥ 
আমার মঙ্গল কিছু করই বচনে ত 
সংসারে গাহিবে গুণ মোর ভক্তগণে ৷ 


এত শুনি গোসাঞ্রির পদে 
নিবেদিয়ে ৷ 


তৰে গুণ কিবা হয় কিছু না জানিয়ে ॥ 
অক্ষর জানিয়ে মাত্র নাহি অর্থজ্ঞান ৷ 
কেমনে বণিব তোমার গুণের 
আখ্যান ॥ 
প্রভু কহে মোর আজ্ঞা হৈতে 
জানিবে। 
মোরে ধ্যান করিলে সকল ক্ষুত্তি 
হবে ॥ 
আমি মূর্খ, অজ্ঞ অৰ্থ কি রচন! 
করিব । 
সেই গ্রন্থ সাধুজন কেমনে লইব ৷ 
কতু কহেন মোর কৃপা খ্যাতি তিন 
লোকে ॥ 


যে না মানে মোর বাণী বলি মিথ্য। 
বাক্যে ৷ 


প্রীচৈতন্তপ্রোহী সেই হইবে নিশ্চয় ৷ 
এই বাক্য সত্য হয়ে মিথ্যা কভু নয়॥ 
আমার ‘নয়নানন্দ’ অধিকারী স্থানে ৷ 
দেখাইবে এই গ্রন্থ বিনয় বচনে ॥ 


তিঁহে| শুনি মৌর কথা আনন্দ 
হইবা । 


মোর প্রেমে এই গ্রন্থ স্থাপন করিব ॥ 


তেহোঁ যে স্থাপিলে সভে করিবে 
স্বীকার ৷ 


যে জন গাহিবে তার হইবে নিস্তার ৷ 


আমারে পাইবে, পাইবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ৷ 


না কর বিলম্ব গ্রন্থ করহ বচন 
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এত শুনি গৌসাঞ্জির আজ্ঞা বাণী 
লইলা ৷ 
অষ্টাঙ্গ হৈতে মাথে পদ তুলি দিলা ॥ 
কৃষ্ণভক্তি দিয়া প্রভু শ্রীমন্দিরে গেলা ৷ 
বৃন্দাবন হৈতে আসি স্বদেশে আইলা ৷ 
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে মনে সব ক্ষুত্তি হৈলা ৷ 
কি ভাগ্য আমার আজি বৃন্দাবনে 
গেলা ৷৷ 
স্বপ্নে কৃপা কৈলা মনে মিথ্যা 
অনুমান ৷ 
হেল! কৈলা সেই আজ্ঞার দুই তিন 
দিন৷ 
তবে পুন? কৃপা করি প্রভু দৱশন 
দিল৷৷ 
নিদ্রাগত আছি আমি শিয়রে বসিলা ॥ 
শিয়রে বসিয়া প্রভু কহিতে লাগিল।। 
মোর আজ্ঞা মিথ্যা কৈলা সৰ্ব্বনাশ 
হৈলা ॥ 
তোর দুঃখ দেখি মোর দয়া সে 
লাগিলা ৷ 
তোর উদ্ধার লাগি মুঞি এথাকে 
আইলা ৷৷ 
গ্রন্থ আরম্ত কর মোরে ধ্যান করি । 
তোর দেহে আছি আমি বুঝহ 
বিচারি ॥ 
এ কথা৷ প্রতীতি করি প্রাতঃস্থান কর। 
রাধাকাষ পূজা! করি গ্রন্থারস্ত কর) 


আজ্ঞা মানি প্রভুপাদ ৫ ধেয়ান করিল । | 
মনে মনে সব স্মৃতি হইতে লাগিল । 
এইরূপে গোসাঞি মোরে কৃপা 
আজ্ঞা কৈল ৷ 
তার কৃপাবলে গ্রন্থ রচনা করিলা ৷ 
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কুপাবলে লেখো ইহ! ৷ 


মোর শক্তি নাহি হয় কহি আমি 
যাহা ॥ 


শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির পাদপদ্ম 
যুগে ৷ 
লক্ষ কোটা দণ্ডবৎ করি ভূমিভাগে ॥ 
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর অপরাধ 
ক্ষমিবে ৷ 
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিয়া গাহিবে ॥ 
রস-রসাভীস শুদ্ধ অশুদ্ধ বচন ৷ 
সব অপরাধ মোর ক্ষমিবে সাধুজন ॥ 
শ্যামানন্দ লীলা কিছু ন| হয় বৰ্ণন ৷ 
বাতুলের প্রায় কিছু করিয়ে রচন ৷ 
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর ভক্তগণ ৷ 
নম্র হঞা শিরে ধরি সভার চরণ; 
শ্রীরাধামোহন প্রভূ প্রেমভক্তি দাত! । 
তাহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা ॥ 
তার দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস । 
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ কিছু কহে 
কৃষ্ণদাস॥ 


ইতি--শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ সদাজয় সমাপ্ত । 


্াশ্রীন্তামানন্দ প্রকাশ ১০৭ 


ছুইখানি পুঁথির শেষে £-- 
(ক) স্বাক্ষর ভ্রআনন্দদাস অধিকারী, সাং-রসিকগঞ্জ, পরগণে চেতুয়া, 
সন ১২৫১ সাল, তারিখ ১৯শে চৈত্র সোমবার ৷ 


(খ) ইতি-শ্রীকষ্চদাস, বিরচিত দশদশা-লক্ষণে শ্রীশ্যামানন্দ চরিত সম্পূর্ণ ৷ 
ইতি--সন ১২৮৮ সাল তাং ২রা বৈশাখ ! 


শ্রীরজগোপাল চৌধুরীর গ্রন্থ 
সাং লালষড, রাজবাটী। 


গ্রীধীশ্যান্ানন্দ রগানব 
আ্রীগ্রীশ্যামানন্দ প্রদুর প্রধান দ্বাদশ শাখা 


কিশোরশ্চ মুরহরঃ শ্রীদামোদরস্তৎপরং | 


চিন্তামণির্বলভদ্রস্ততঃ শ্রীজগতেশ্বরঃ ॥ 


উদ্ধবো মধুস্দনো রাধানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ ৷ পুনর্দামোদরশ্চৈব আনন্দানন্দস্তৎপর ॥ 


শ্রীশ্যামানন্দদেবস্ত শাখা দ্বাদশ সংখ্যয়া ৷ 


প্রথমে বন্দিব শ্রেষ্ঠ প্রীকিশোর দাস ৷ 
বিরক্ত বন্দিত ধার স্বভাব প্রকাশ ৷ 
দরিয়া প্রীদামৌদর বন্দে! হষ মনে 
আজন্ম ব্ৰহ্মনিষ্ঠা ধ্যান ধার মনে ॥ 
রসিকেন্দ্র করুণীতে ধ্যান ফিরি গেলা ৷ 
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দরশন পাইলা £ 
কল্পতরু কুটী মাঝে রাধাকৃঞ্চ সাজে । 


তাহা শ্যামানন্দ সেবে সথীর 
সমাজে ॥ 


পুরা মহান্তক থিতমেতচ্চরিস্তমুত্তমম্‌ = 


মহাজনোক্কি ? 


জ্ীরসিকানন্দ চন্দ্র বন্দিব আনন্দে । 
কায়মনোবাক্যে সদা সেবে শ্যামানল্দে ॥ 
উৰ্দ্ধবাহু করি বন্দো শ্রীউদ্ধব দাস ৷ 
সাক্ষাৎ উদ্ধব তিহেঁ৷ অবনী প্রকাশ ॥ 
বন্দনা করিব মধুন্থূদন চরণ । 
কৃষ্ণ মধুপানে রত সেহো রাত্রিদিন ৷ 
বন্দিব শ্রীরাধানন্দ বালক ক্রীড়াতে ৷ 
কাকুডি ছিড়াঞা লাগাইল। 

সাক্ষাতে ॥ 


১০৮ 


শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ 


ধ্যান ত্যজি চমৎকার পাঞা| চিন্তি 


শরণ লইল শ্যামানন্দের চরণে ৷ 
বন্দিব শ্ীচিন্তামণি দাসের চরণ ॥ 
রাঁধাকৃষ্ণ প্রেম যার চিন্তামণি ধন ৷ 
বলভদ্ৰ দাস বন্দো মহিম! প্রচুর ৷ 
যাহার অভীষ্ট বংশীবদন ঠাকুর ॥ 
শ্রীজগতেশ্বর বন্দো মহিম! অপার । 
নববিধ ভক্তি ধীর সদাই আধার ৷ 


বন্দি কাশীয়াড়ীস্থিতি শ্রীপুরুষোত্তম । 


মনে। শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল বিরক্ত সত্তম ॥ 


বন্দি শ্রীদামোদর পতির চরণ। 
কাশীয়াড়ী গ্রামে যার বৈষ্ণব পূজন ॥ 


আনন্দে বন্দিব শ্রীআনন্দানন্দ দাস । 
বৈষ্ণব সেবনে ধার ভোগরাই বাস ৷ 


কৃষ্ণলীলা সঙ্গী এহে দ্বাদশ মহান্ত ) 
লোকাতীত গুণ ধার ভূবন পূজিত ॥ 


জীল নয়নানানুগিষ্য আীকৃষ্ণদাস বিরটিত আীশ্যায়ানন্দ রসাম'ব 


কিশোর উদ্ধব আর, 
রসিকমুরারী আর, 
চিন্তামণি নাম যার, 
হরিহরপুরে ঘর, 
শ্রীগোগীবল্লভপুর, 
দ্বাদশ শাঁখার বাস, 


পুরুষোত্তম দাঁমোদর+ 
রোহিণীতে বাস ধার, 
বড়প্রামে বাস তার, 
নীম শ্রীজগতেশ্বর, 
রাঁধানন্দের কুটির, 
বন্দনার করি আশ. 


_ শমাপ্ত 


কাশীয়াড়ীতে এই চারি ঘর ৷ 
ধারেন্দীতে দরিয়া দামোদর ॥ 
বলভদ্র রহে রাজগ্রামে । 
শীকোয়াতে শ্রীমধুস্থদন ॥ 
ক্রীআনন্দানন্দ ভোগরাই ) 
পঁচালীতে রচিল সবাই ॥ 


শ্রীবৈঞ্চব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে 


গীকিশোরা দাগ বাবাজী 
ক্ৰভ্বক সম্পাদিত 
গবেষণামূলক ও অপ্ৰকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থা বলী ৷ 


শীচৈতন্যু ডোবা, পোঃহালিসহর, উত্তর চবিবশ পরগণ৷ ৷ 
ফোন £ ২৫৮৫০৭৭৫ 


১. শ্্রীচৈতম্যডে'ব। মাহাআ্সা__ পঁচিশ টাক! মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ | 
২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিনামৃত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী 
চল্লিশ টাক] ৷ ৩ ! গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় ১*৮ জন লেখক পরি 
টিভি-দশ টাকা ৪ ৷ গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীৰ্থ পধ্যটন-একশত পঁচিশ টাকা ৷ 
৫1 গৌর ভক্তামৃত লহনী পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের জীবনী 
দশ খণ্ড একত্রে_চারশত টাকা ৷ ৬ ৷ আরা ধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দে শা; 
বলী স্্রীরাধাগোবিন্দের পার্ধদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের পূর্বাবতার 


বিষয়ক এন্থাবলী-- ত্ৰিশ টাক! ৭. গৌরাঙ্গের ভক্তিধৰ্ম্ম ও চৈতন্ত 
কারিকায় কূপ কবিরাজ শ্ত্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও দ্রীক্লপ কবিরাজের ভাব 
আদর্শ পঁচিশ টাকা । ৮; নিভ্যানন্দ চরিতাম্বত_বাট টাকা । 


৯। নিত্যানন্দ বংশবিস্তার-কুড়ি টাকা ৷ ১৭ সঙ্কল্প কল্পদ্ৰমের পগ্যানুবাদ 
-ত্রিণ টাকা ৷ ১১ ব্ৰহ্কমণ্ডল পরিচয় কুড়ি টাকা ৷ ১২ ৷ অভিরাম 
লীলামৃত--ত্ৰিণ টাকা ৷ ১৩ ৷ সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীল! স্মরণ-দশ 
টাক|। ১৪ । সাধক স্মরণ অষ্টক প্রণাম, সন্ধ্যারতি, ভোগারতি প্ৰভৃতি 
--কুড়ি টাকা ৷ ১৫ গৌড়ীয় বৈষ্ণবশান্ত্ পরিচয়-আশী টাকা ১৬ ৷ নিত্য 
ভঞ্জন পদ্ধতি বৈষ্ণবীয় পুজা পদ্ধতি, অষ্টক প্ৰণাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারাতি 
ও অধিবাসাদি কীর্তন _আশি টাক! ৷ ১৭। পাণিহাটীর দণ্ডোৎসব-- 
পনের টাক! ! ১৮ ৷ বিশুদ্ধ মন্ত্ৰশ্মরণ পদ্ধতি__কুড়ি টাক! ৷ ১৯ ৷ ধনঞ্জয় 
গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয় [ ধনঞ্জয় গোপাল ৪ পানুয়া গোপাল 
মহিম! ]--পঁচিশ টাকা ৷ ২০ অষ্টকালীন লীল। স্মরণ_-দশ টাকা 
২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী [গৌরাঙ্গ তৰবব্বিয়ক গুরুহপূর্ণ গ্রন্থ ]-কুড়ি টাকা 


১২। বৈষ্ণবতীর্ঘ প্রীপাট অগ্রদ্ধীপ দশ টাকা. ২৩৪ গৌরাঙ্গ অবতার 
রহস্য [ শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্ৰ্যময় রহক্ঞাদি ]-কুড়ি টাকা ৷ 
২৪। শ্যামানন্দ গ্রকাশ-পয়ত্রিণ টাকা । ২৫ সপার্ধদ গৌরাঙ্গ লীলা 
রহস্ত-আশি টাকা ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্ৰিক-কুড়ি টাকা ৷ 
২৭ নিতাই অদ্বৈত পদমাধুবী [ প্ৰভূ নিত্যানন্দ ও অদ্বীতর মহিমামূলক 
প্রাচীন পদ ]-কুড়ি টাকা ৷ ২৮ পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ, ১ম খণ্ড 
[ নরহরি সরকারের পদাবলী কুড়ি টাকা, ২য় খণ্ড [ নরহরি চক্রবত্তার 
গৌরলীশলা পদ ] ঘাট টাকা, ৩য় খণ্ড [ নরহরি চক্রবস্তীর কৃষ্ণলীল1 পদ + 
চল্লিশ টাকা, 5র্থ খণ্ড [ ঘনশ্যাম চক্ৰব্ত্তার পদাবলী ] ত্রিশ টাকা, ৫ম খণ্ড 
[ মুরারী গুপ্ত, গে।বিন্দ মাধব, বানুদেব ঘোষের পদাবলী --পঁচিশ টাক, 


৬ থণ্ড [ বলরাম দাসের পদাবলী ] পঞ্চাশ টাকা, নৰ্মিত 
[ গোবিন্দ দাসের পদাবলী] _ এক শত কুড়ি টাকা, 
৮ম খণ্ড [ জ্ঞানদাসের পদাবলী ]_আশি টাকা । ২৯। অভিরাম 


বিষয় প্রকাশিত গ্ৰন্থদ্বয় [ অভিরাম পটন ও অভিরাম বন্দনা ]-কুড়ি 
টাক! ৷ ৩০: জগদীশ চরিত্র বিজয় [জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী__ 
পঁচিশ টাকী ৷ ৩১ ' মহাতীর্ঘ চৈতত্তভোবা [ইং] লাতটাকা।  ৩২। 
বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ-সত্তর টাকা; ৩৩ ৷  মনগশিক্ষা-কুড়ি টাকা 
৩৪ ৷ বিংশ শতাব্দীর কীৰ্ত্তনীয়া [কীর্তনীয়াগণের পরিচয়], ১ম খণ্ড _ 
চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড-জ্রিশ টাকা, ৩য় খগ্ড-ত্রিশ টাকা । ৩৫ [কউনীনীরা 
পার্ধদবর্গের সূচক কীর্তন-ত্রিশ টাকা ৷ ৩৬ রসিক মঙ্গল [প্রভু রগিক 
নন্দৈর জীবনী]-পঞ্চাশ টাকা, ৩৭ ৷ চৈতন্য শতক [সার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য 
কৃত]-সাত টাকা ৷ ৩৮। অদৈত প্রকাশ [অদৈত প্রভুর জীবন কাহিনী} 
"চল্লিশ টাকা ৷ ৩৯ ৷ বৈষ্ণবতীৰ্থ এম কীচরাপাড়া-পাঁচ টাকা । ৪%। 
বৈষ্ণবতীৰ্থ শ্ৰীপাট শ্ৰীখণ্ডপঁচিশ টাক। = ৪১ চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন 
দাস ঠাকুরের রচনাবলী-ছুইনত পঞ্চাশ টাকা । ৪২ ৷ চৈতন্য চন্দ্রা মৃত 
(প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত]-কুড়ি টাকা ৪৩ ৷ আীথণ্ডের প্রাচীন কীৰ্ত্তনীয়| 
ও পর্দাবলী-কুড়ি টাকা ৷ . ৪৪। অদৈত আচাৰ্য্য বিষয়ক রচনাবলী 
(অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা, অদ্বৈত হ্বরূপামৃত, অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত বিলাস 
প্রভৃতি )_ একশত টাকা । ৪৫ ৷ গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও 


ীহট্ললীল।-পঁয়ত্রিশ টাকা ৷ ১৬ ৷ শচৈতন্থ চরিতামুত ( ব্যাখ্যাসহ)-_ 
তিনশত টাক৷ ৷ ৪৭ নেড়ানেডি স্থঠি রহম্ত-পনের টাকা = ৪৮ অষ্ট 
কালীন লীল। স্মরণের ক্রম বিন্যাস অঠকালীন লীলার সময় নিৰদ্ধারণ)-- 
দশ টাকা ৷ ৪৯ ৷ আপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্ত! সংখ্যা-কুড়ি টাকা । 
৫০ | বৈষ্ণবতীর্ঘ পাট ঝামটপুর-কুড়ি টাকা ৷ ৫১। শ্রভক্তি রত্ন কর- 
ভিনশত টাকা ৷ ৫২। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ-পনের টাকা । ৫৩ ৷ 
একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য -পঁচিশ টাকা ৷ ৫৪ ৷ শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ময-পনের 
টাক। । ৫৫, গৌরাঙ্গ পার্বদ ঝড় ঠাকুরের জীবন চকিত দশ টাকা ৷ ৫৬। 
পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ধদ (জয়দেব, বিদ্লাপতি, চণ্তীদাস সহ এক 
শত পচাত্তর ভন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী) ত্ৰিশ 
টাকা ৷ ৫৭ জীবংলীবদনের পদাবলী ও বংশীশিক্ষা _ ত্রিশ টাকা ৷ ৫৮। 
চৈতন্য মঙ্গল শ্রীলোচন দাস বিরচিত)-_একশত পঞ্চাশ টাকা । ৫৯ ৷ 


শ্রীরপ সনাতনের রামকেলী লীলা৷ দশ টাকা. ৬০ প্রভু অদ্বৈতের 
শান্তিপুরলীলী ও রাসোংসব_ দশ টাকা ৬১। জয়দেব ও গীতগোবিন্ৰ 
_কুড়ি টাকা ৷ ৬২ ৷ তাৱকবন্ম মহামন্ত্ৰ নাম জপ ও কীর্তন বিধান কুড়ি 
টাকা ৷ ৬৩ সপার্ধদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী_ চল্লিশ টাকা ৷ ৬৪। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্ৰোদয়াবলী (ভ্রচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমাদাস কৃত 
বঙ্গানুবাদ) ষাট টাক৷ ৷ ৬৫. ক্ষেত্ৰে জগন্নাথ লীল৷_ পঁচিশ টাকা । 
৬৬ । ভ্রীক্ষেঞ্জে গৌরাঙ্গলীলা-_পঁচিশ টাকা ৷ ৬৭। ই্৷প্ৰেমভক্তি (ব্যাখ্যা 
সহ) - ত্রিশ টাকা ৬৮ ৷ নরোম বিলাস__ঘাট টাকা ৷ ৬৯ শ্রীনিবাস 
আচাধ্য বিষয়ক রচনাবলী (আ্নিবাস আচার্য্য গুগলেশ সুচক £ কর্ণানন্দ 
অনুরাগবল্লী প্রভৃতি) একশত টা৷ ৷ ৭*। অদ্বৈত আচাধ্য পত্নী 
সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদয় (প্ৰীসীত৷ চরিত্র ও সীতাগুণ কদম্ব)-পঞ্চাশ 
টাক! ৷ ৭১ ছোট হরিদাসের ভ্রীপাট টগরা-কুড়ি টাকী ৷ ৭২ । শ্রীনিবাস 
নরোত্তমের ব্রজমণ্ডল ও নবদ্বীপ দর্শন-কুড়ি টাকা ৷ ৭৩ ৷ গুরুতব _ 
শ্রীকিশোরী দাস বাঁবাজীর জীবন চরিত- একশত টীকা ৷ ৭৪ শ্রীপ্রেম 


বিলাস ৷ (যন্তন্থ) 


লীগীর গোধিন্দের লীলারস আদ্ৰাদালে 
বৈষ্ণব পদাবণী গ্রন্থ পড়ল 

জীবনীসহ অগ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ ৷ 
১। নরহরি সরকারের পদাবলী (ল্লীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষ|--ষাট 
টাক! ৷ ২ নরহরি চক্রবন্তীর পদাবলী (নীগৌৱরলীল| ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা 
ষাট টাকা ৷ ৩: নরহরি চক্রবত্তীর পদাবলী (জীকৃষ্ণলীল| ৪৫৯ পদ) 
ভিক্ষা- চল্লিশ টাকা ৷ ৪ ৷ ঘনখ্যাম চক্ৰব্ত্তার পদাবলী (ভ্রীগৌরলীলা, 
শ্রীকঞ্চলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা_ত্রিশ টকা ৷ €। মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ 
(ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা- পঁচিশ টাকী। ৬। বলরাম 
দাসের পদাবলী ( ১৮৫ পদ ) ভিক্ষা__পঞ্চাশ টাকা ৷ ৭. শ্রীখণ্ডের 
প্রাচীন কীৰ্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ভার পদাবলী) ভিক্ষা--কুড়ি 
টাকা ৷ ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষ৷--কুড়ি 
টাকা | ৯ গোবিন্দ দাসের পদাবলী, ভিক্ষা--একশত কুড়ি টাকা 
১*। সপার্ধদ নরোন্তমের পদাবলী, ভিক্ষ৷--কুড়ি টাকা ৷ 
১১ জ্ঞানদাসের পদাবলী--আপি টাকা ৷ 


শীগাদ গধ্বৱগণুৱ| 


অপ্রকাশিত ও দুঃজ্পাপ্য বৈষ্ণবশান্ত প্রচারমূলক পত্রিকাটি ত্ৰৈমাসিকভাবে 
আজ্ঞ আটত্রিশ বংসর যাবৎ প্রভূত অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্ৰ ও গবেষণ 
মূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ধিক চাদ! ত্রিশ 
টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাক! পাঠিয়ে গ্রাহক 
হউন ৷ প্রাচীন বৈষ্ণবশীস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন। 
প্ৰ পদাবজী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ 
এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্ৰাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে আঠারে৷ 
বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে । বাৰিক চাদ! ত্রিশ টাকা বা আজীবন 
সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন ৷ 
ষোগাযোগ-_স্রীকিশোনীদ্বাস বাবাজী 


শ্রীচৈতন্যভোবা; হালিসহর; উত্তর চব্বিশ পরগীণা ৷ 
ফোন £ ২৫৮৫-০৭৭৫ £ মোমাইল £ ৯৬৮১৭০৪৮০১ 


প্রাত্ীমিতাইখোরা? গ্রুধায় 


জগদগুরু আগা ঈখ্বরগ্রীর আগাট 
'ররশনে মামুন । 


8. টা ll) 
ষহাতার্্ ন্ৰডতন্যাভোৱ! ও টাচ, ভ্রধাসাজল 


প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান । 
এ মৃত্তিকা আমীর জীবন ধন প্রাণ ॥ 


৯২ ২ ১৯২২২. 
পথনির্দেশ__শিয়ালদহ-_রাণাঘাট রেলপথে নৈহাটী কিংবা কীচরাপাড়া! 

এ তি ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হাঁলিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস 
|} ষ্টুপেজে নামিবেন। বাসে শিয়ালদহ- খ্যামবাজার_ বাঁরাকপুর 
| হইতে দনং বাস এখানে আসা যায়। | 


2 


